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বাংলার বাউল 


. বেদসংহিতায় সংজ্জাপরিচয় 


বাংলাদেশের সাধনার কথা বলিতে গেলে বাংলাদেশের বাউলদের কথা বলিতেই 
হুইবে। বাউল-সাঁধকেরা বাংলাদেশের মর্মের কথা বলিয়াছেন। মধ্যযুগের ভারতীয় = 
সাধকদের সন্ত (ঘন ) বলে। দীর্ঘকাল কাজ করিয়া দেখিলাম এই সন্তমত ও 
বাউলমত অনেকটা একই ৷ উভয়েরই সাধনীয় ‘সহজ’, উভয়েরই পথ ‘মধ্য-পছ|’, 
উভয়েই শান্্ভাঁর হইতে মুক্ত, উভয়েরই লক্ষ্য আপনার কাঁয়ার মধ্যে । দেহের মধ্যেই 
তাহাদের বিশ্ব জাতি ও সমাজের বন্ধন উভয়ের কাছেই অর্থহীন । 'তাহাঁদের সব 
কিছুই মানবের মধ্যে, কাজেই তাহাদের উভয়ের ধর্মকেই মানবধর্মও বলা চলে। 
ভারতের ধর্মসাধনার কথা মনে হইলে প্রথমে অবশ্য শাস্ত্ৰাত্রিত ধর্মসাঁধনার- কথাই 
, মনে আনে। তাহার রচয়িতা ও স্থাপয়িতাের মধ্যে বড় বড় অভিজাত, বিদ্বান্‌ ও 
" পত্তিতজনের অভাব নাই।- তাহার পরে আসে বাউল প্রত্ৃতিদের “কথা । এই : 
সন্তমৃত বা বাঁউলিয়া মতে সব গুরুরাই প্রায় হীনবংশজাঁত ও নিরক্ষর। অথচ এই 
. ধর্মের ভাব-এখর্য দেখিলে বিস্মিত হইতে-হয়। শান ও লোকাচারের ভারমুক্ত এইসব 
. সাঁধকদের সাহসের তুলনা নাই।* | 
এই সন্ত ও বাউলিয়াদের মধ্যে আর-একটা গ্রীতিহাসিক যোগও আছে। এই 
. উভয় মতেরই উদ্ভব বৈদিক আর্ধভূমির বাঁহিয়ে ভারতের পূর্ব-উত্তর সীমাস্তে। এই 
প্রদেশেই একদিন বেদবিরুদ্ধ জৈন ও বৌদ্ধ মতের জন্ম হইয়াছিল। হয়তো শৈব 
' নাথ যোগ বৌদ্ধ সহজিয়া-মত ধর্ম-উপাসনা শক্কিপূজ| প্রভৃতি অবৈদিক মতেরও মুখ্য 
স্থান ও আদি এই প্রদ্দেশেই ৷ বৈদিক ভূমির মধ্যে এইসব মতবাদীদের তেমন বসবাস 
ছিল নাঁ। পরে মধ্যযুগে কবীর প্রস্ৃতির মতবাদও ভারতের পূর্ব-উত্তর অবৈদিক 
এই দেশ ঘে'সিয়াই উদ্ভূত হইল। 
. কবীরের জন্ম কাশীতে, অর্থাৎ ‘পূরবিয়|’ হিন্দী-ভাষীয়ের় দেশে। তাহার 
পর কবীরের মতামত গেল আরও পূর্ব-ভারতের দিকে। ‘ধনৌতি’ প্রভৃতি যেমব 


. ১ জন্তদের কিছু পরিচয় ‘ভারতে মধ্যযুগের সাধনার ধারা’ গ্রন্থে { অধ্র মুখাঞ্জি বভ্তা ) 
ইতিপূর্বে দিয়াহি। | 


২ বাংলার বাউল 
মঠে তাহার বাণী বহুদিন রক্ষিত ছিল তাহা তো একেবারে পূর্বদেশ । কবীরের 
ধর্দাপী শাখার স্থান দামাখেড়ায়। তাহাও হে থেপিয়। উচ্িয়া-মধ্যরেশের B 
একপাশে । 

কবীবের নামে চলিত ‘আদ্িমঙ্গল’ বাংলাদেশের ঙ্গলকাব্যের- কথ! মনে জাগায়, 
যদিও তাহ! অনেক পরে লেখা । তাহাতে যেসব নাথমত যোগমত ও ধৰ্মমতের কথ! 
আছে তাহাই বাউলধর্ের প্রাণবন্ত । কাজেই আর্বভূমি যখন শাধ্রবিহিত ধর্ম লইয়া 
প্রতিষ্ঠিত ছিল তখন আর্যভূমির বাহিরে এই অনার্ধ মগধ-বঙ্গের অশুচি ভূমিতে সন্ত 
. বাউলিয়াদের এই .শীন্রভারমুক্ত মানবধর্মই সকল দীনহীনের অধ্যাত্বচিস্তাকে জাগ্রত 
রাখিয়াছিল। 

এইসব নিরক্ষর দীনহীনের কথা বহুকাল ভারতের কোনো বড় পৃণ্ডিতজনের লেখায় 
আত্মপ্রকাশ করিতে পারে নাই। পবে এমন-একটি ব্যাপার ঘটিল যাহাতে আমারও 
কিছু সাহস হইল । সেই কথাই বলিতেছি। 

EON বালি তখন তাহার 
স্থান হইল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট-মন্দির । একেবারে পাণ্ডিত্যের প্রধান 
ঘণটিতে দার্শনিক পণ্ডিতদের বিরাট সভায় বলিয়া সভ|পতিক্লপে ১৯২৫ সালের ১৮ই 
ডিসেম্বর রবীন্দ্রনাথ যে Philosophy ০৫ 0ঘ People নামে অভিভাষণ পড়িলেন 
তাহা বাংলাদেশের এই নিরক্ষর বাউলুদ্বেরই কথ|। সেই অভিভাঁষণের সব তত্ব ও 
'আগাগোড়া বাণী বাংলার পজীবাসী নিরক্ষর বাউলদের রচন! হইতেই সংগৃহীত। 

তাহার পরে' ১৯৩০ সালে রবীন্দ্রনাথকে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় নিমন্ত্ৰণ করিল 
সেখানে বিদ্ব্জনসভাঁয় হিবার্ট বক্তৃতা দিতে। অক্সফোর্ড হইল সারা. জগতের 
অভিক্কাত পণ্ডিতদের একেবারে মুখ্যতম কৌলীন্তপীঠ। সেইখানে বসিয়া গুরুদেব 
রবীন্দ্রনাথ যে বক্তৃতা দিলেন ভাহাও ভারতের কোনে শান্্সম্মত অভিজাত-দর্শন বা 
. বিদ্বান্দের ধর্মতর লইয়া নহে। তাহা ভারতেরই নিরক্ষর দীনহীন সম্ত-বাউলদের 
মানবধর্ম বা Religion of Man | 

কবিগুরু জগতের শ্রেষ্ট বিদ্ববসমাষ্জের আহ্বানে দুই-ছুইবারই এই নিরক্ষরদের 
কথা বলায় আমরা বিস্মিত হুইলাম। আমাদেরও সাহস ইহাতে বাঁড়িরা গেল। 
তবু তাহার পর যখন ‘অধর মুখাজ বক্তৃতার পরেও ‘লীলা বক্কৃতামালা'র জন্য 
কলিকাতা বিশ্ববিষালয়ের পণ্ডিতজনেরা আমাকে ডাক দিলেন তখন একটু বিশ্বময় যে 
না হইল তাহা নহে। সম্তদের সপ্পরদায়বন্ধন আছে এবং তাই কিছু মর্যাদা 
আছে। যদিও কবীর প্রভৃতি তাহা চাহেন নাই। কিন্তু বাউলদের তো তাহাও 
নাই। তাহাদের কথা কি কেহ শুনিবেন ? 

আমি তো মারা জন্ম এইসব নিরক্ষর সাধকদের বাণী লইয়াই আছি। ‘এই . 
পণ্ডিতজনসমাজ্ প্রাকৃত জনগণের ধর্মের কথা বলিতে আমাকে কেন ডাক 
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দিলেন? তবুও গুফদেৰের সাঁহসের কথা স্মরণ করিয়া কৃতজ্ঞভাবে এই নিমন্ত্রণ স্বীকার 
করিলাম । 

সম্তদের ভাষা হিন্দী, বাউলদের ভাষা বাংলা। আমি বাংলাদেশের এই সভায় 
আজ তাই বাংলার বাউলদের কথাই বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম । এই পণ্ডিতজনসমাঁজে 
বাহার! দয়া করিয়া: এইসব দীনহীনের কথা শুনিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাহাদের প্রতি 
সক্ৃতজ্ঞ নমস্কার। তাঁহার! কৃপা করিয়! অবহিত হউন | বিদ্বান্দের কাছে নিরক্ষর 
লিজা কযা বনজ নাল রুহ 


বাউলদের মানবধৰ্ম 


বহু শতাব্দী ধরিয়া জাতিপংক্তির বহির্ভূত নিরক্ষর একদল সাধক শীন্ত্রভারমুক্ত 
_ মানবধর্মই সাধনা করিয়া আপিয়াছেন। তাহারা মুক্তপুরুষ, তাই সমাজের কোনো 
বাধন মানেন নাই। তবে সমাক্জ তাঁহাদের ছাঁড়িবে কেন? তখন তাঁহারা. . 
বলিয়াছেন, “আমরা পাগল, আমাদের কথা ছাড়িয়া দাও। পাগলের তো কোনো 
দায়িত্ব নাই।” বাউল অর্থ বাযুগ্ৰস্ত, অর্থাৎ পাগল। আৰ তাঁহার! বলেন, “মনে 
করিও যেন আমরা সামাজিক হিসাবে মরিয়াই গেছি।” মৃতের কাছে তো কোনো 
সামাজিক দাবি, চলে না। তাই বাউলদের সাধনাগ্ন আর১এক অঙ্গ হইল গ্যান্তে 
মবা”। হুফীদের, মধ্যেও এইজন্য “দিবাঁনা” (পাগল) নাম লইয়া একদল সাধক 
মুমলমান শাস্তের প্রচণ্ড দাবি এডাইয়াছেন। , তাহাদের মধ্যেও “ফিলা-ফনা বা জ্যান্তে 
'মরা আছে। হয় নিজেদের পাগল বলিয়া নয় তো বা মৃত বলিয়া তাহার] সমাজের 
সব বাঁধন অস্বীকার করিয়াছেন । 
বাউলদের বেশের ও ভাষের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান দুই ভাবেরই মিলন আছে। 
তাঁহার সর্ব-কেশ রক্ষা করেন, কারণ কেশের বিশেষভাবে রক্ষা-না-রক্ষার দ্বারা বিশেষ 
সম্প্রদায় সুচিত হয়। দেহকে ইহারা নয় রাখেন না, সযত্বে নানা বন্তুখণ্ড জোড়াতালি 
দিয়া দেহকে আচ্ছাদিত করেন। সেই বেশও কতকটা মুসলমানী ভাবের । 
কত কাঁলের এই বাউলমত ও বাউলিয়া সাধনা? এই কথায় দেখি বাউলেবা 
বলেন, “আমাদের ধৰ্ম প্রতিষ্ঠিত হইল সহজ নিত্য মানব-সত্যেব উপরে । কাজেই 
যত কাল মানব, তত কাল এই সহজ বাঁউলিয়া মত। বেদ-পথ তো সে দিনের । 
তাহাই তো কৃত্রিম। খধিরা সেইদিন তাহা রচনা করিয়াছেন। বাউলিয়া সহজ 
“ মতই অনাদি কালের । বেদের আদি আছে” 


তবু বেদ হইতে প্রাচীনতর শান্তরবন্ধ ধর্মবাণী তো জগতে আর নাই । সেই বেদে ' 
বাউলিয়া মতের পরিচয় কেন পাওয়া যাইবে ? আর বেদই কেনু বা তাহার যাগ-যজ্ঞ 
ছাড়া অন্ত কথাঁর ভার-বহন করিবে ?' তবু তখনকার দিনেও যদ্দি যাগ-যজ্জের মতাঁমত 


নি টি বাংলার বাউল ! 
ছাড়া মানবধৰমেৱ সাধনাও কিছু থাকিয়া থাকে তবে বেদের মধ্যে কচিৎ ৬৬২৯ 
" সেইন্র সত্যেরও আভাস মিলিতে পাবে। . .. ০ 

ভারা ত এক অপূর্ব ব্যাপার ঘটিয়াছে, যাহা পৃথিবীর আর কোথাও ঘটে নাই। 
অরগতে সৰ্বত্ৰ এক ধর্ম আসিয়া অন্ত-সব ধর্মকে উচ্ছেদ করিয়াছে। শুধু ভারতেই 
তাহার ব্যতিক্রম দেখা ষায়। এখানে সাধনার পর সাধনা আসিয়া পরস্পরে পাশাপাশি = 
রহিয়াছে । কেহ কাহাকেও উচ্ছেদ করে নাই। একের সাধনার উপরে অন্তের 
সাধনা রক্ষিত হইয়াছে । ব-দ্বীপে যেমন নানা স্তরে ভূভাগ গঠিত হয় তেমনি ভারতের ' 
' ধর্ম নানা দলের সাধনায় গড়িয়া উঠিয়াছে। তাই ভারতের ধর্ম ভারত‘ব| হিন্দের 
নামে ‘হিন্দু’ ( ‘ভারতীয়’ ) 855 ব্যক্তিবিশেষ বা কোনো প্রবর্তকের 
নামে এই হিন্দু ধৰ্ম নহে। ' 
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এখাঁনে আৰ্থ বেদপস্থীরা আসিয়া যাগ-যজ্ঞ চালাইয়াছেন। আর্ধেতর সব মত: 
৷ বাদীর! তাহাদের অহিংস! বৈরাগ্য তপশ্র্ধা প্রতৃতিও চালাইয়াছেন। বেদপষ্থী 
বা আর্ধেরা বলিলেন, স্বর্গের জন্য সকাম যাগ-যজ্ঞ কর, প্রার্থনা লইয়া দেবতাদের 
উপাসনা কর। আর্ধেতর বেদবিরোধীরা বলিলেন, সকাম যাগযজ্ঞ ছাড়। স্বর্গ 
কামনাও বিড়ম্বনা । প্রীর্ঘনা লইয়া দেবতাদের দিকে চাহিয়ো না। যাগ-যজ্ঞ 
নিক্ষল। মানবের মধ্যেই সব সত্য নিহিত, মানবকে ছাড়িয়া ধর্মের জন্য বাহিরে 
কোথাও যাইবার প্রয়োজন নাই। বিশ্বের সাব সত্য এই মানব-সত্য। অনেক 
পরে বেদের শেষভাগ ও উপনিষদে এইসব মতবাঁদও ক্ৰমে একটু একটু করিয়া স্বীকৃত 
, হইল। . 

মানবের অস্তরের যে পুরুষ তিনি তগবান্‌। অস্তরের প্রেম দিয়াই তাঁহাকে . 
পাওয়া য|য়। বাহ্‌ শাস্ত্রের ভার বৃথা তবে বহন করা কেন? মানব-কায়ার মধ্যেই 
তো ব্ৰহ্মাণ্ড । এই ভাণ্ডের মধ্যেই বক্মাগুসিদ্ধি মিলিবে। এইসব কথা তো আৰ্ধেতর 
,পাধনার কথা] ৷ ৷ 

-ধর্মসাধনার প্রধান ভিন পথ। কৰ্ম, জান ও প্ৰেম । ৰ - 
যাইতে হয়, কাঁজেই কর্ম হইল বাহ বা গৌণ পথ; জ্ঞান তাহার চেয়ে অস্তরঙ্গ, তাই “ 
জ্ঞান হইল কম হইতে আরও.ভালো পথ। প্রেমই সবচেয়ে অস্তরঙ্গ, কাঁজেই প্রেমই 
সাধনার সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ বা মুখাতম পন্থা! প্রেমের আদি-অস্ত এই মীঙগষে। তবেই 
এই প্রেমসাধনায় মানুষের তুল্য মহিমা আঁর কিছুতেই নাই। 

জ্ঞান ও. কর্মের পথে শান্র ও লোকাচার অনেকটা সহায়তা করিতে পারে । 
প্রেমকে পৃথ দেখাইবার মত শান্ত বা ল্লোকাচার কই? তবে এক প্রেমিককে. দেখিয়া 
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অন্থোর প্রেম জাগিতে পারে। দেই হিসাবে প্রেমের পথে গুরুর তাঁহাদের জীবনের 
আদর্শ ও সাধন! দেখাইয়া সাধনায় কতকটা সহায়তা করেন। আসলে সাঁধকদের 
অন্তরের মধ্যস্থ আদর্শ মানস-গুরুই এই প্রেম-সাঁধনার আসল গুরু । বাহিরের গুরু 
ও সাঁধুরাঁও এই পথে সহায়। তাই তাঁহারাৎ নমস্তা। 

বাউলরা বলেন, “সাধনার ক্ষেত্র, উপাস্য ভগবান্‌ এবং গুরু যখন আমাদেরই, 
'_ অন্তরের মধ্যে, তখন নিজের প্রতি শ্রদ্ধা থাকা চাই । যে ভগবান্‌ আমার অস্তবে নাই 
তাহাকে দিয়া আমাদের কি হইবে? যিনি বাহিরের জগতের ঈশ্বর তাহাকে তো 
. কখনো জানিই নাই, তাহাকে চিনিই না। তিনি আমার প্রেমের বস্তু হইবেন 
কেমন করিয়া? তাঁহাকে দিয়া আমাদের কি লাভ হইবে? প্রেম দিয়া তাঁহাকে 
অস্তরে পাইতে হইলে অস্তরকে সদ্বা শুদ্ধ রাখিতে হইবে । কাজেই সব ' মিথ্যা বিদ্বেষ- 
* দূৰ করিয়া মৈত্রীতে আপনাকে নির্মল কব। তখন মনের মাহুষ দেখা দিবেন, তখন 

তাহাকে প্রেম কর সম্ভব হইবে ।” 

'_ পবিশ্বকায়ারু সঙ্গে মানবকাক্াব সমতা না কৰিলে বিশ্বনাথ এই সংকীৰ্ণ কায়াতে 
বিহার করিবেন- কেমন করিয়া? তাই আপনাকে বিশ্বের মতো অসীম ও ব্যাপ্ত 
: করা চাই ৷ নহিলে ব্ৰহ্মসংকোঁচ দোষ হয়। তাই সাধনা করিতে গিয়া অসীম 
শূন্যে ধ্যানকে ব্যাপ্ত রুরিতে হইবে শুন্য সমাঁধিই হইল খ-সম সমাধি। তাহাই 
‘ধ-সম’ অর্থাৎ আকাশবৎ। খ-সম-তত্ব যখন “সম” অর্থাৎ প্রিয়তম হইয়া উঠিবে 
তখনই তাহার মর্ম বুঝিতে পারিবে । তাহাই সহজ সমাধি। আপন কায়াব সহায়তায় 
কর্মেরূপে-যোগে-ধ্যানে-প্রেমে ক্রমে এই সীমাহীন সাধনার দিকেই অগ্রসব হইতে . 
' হইবে । অতএব কায়াষোগই সার সাধন! ৷” 

“গুরুর সহায়তায় এই পথে অগ্রদব হইলে সকল বাহ্য বন্ধন আপনি ঘুচিয়া যায়, 

সাধক স্বাধীন ও মুক্ত হয়। তখন বাহু পুজা-অর্চনার প্রয়োজন আর থাকে না। 
মূৰ্তি, প্রতিমা, তীর্থ, দেবালয়, শাস্ত্ৰবিধি প্রভৃতি নানা কৃত্রিমতার দাসত্ব ঘুচিয়া ষায়।” 
" “বাহিরের বেদকে বিদীক্ষ দিলেই অস্তরের বেদ উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। এই 
 প্অস্তর-বেদ” মানিলে বাহিরের শাস্ত্রের প্রয়োজন আর থাকে না। পুজা-রোজা- 
: নিয়ম-নেমাজ সবই ঘুচিয়া যায়। জাতি-বৰ্ণ-প্রতৃতির ভেদবুদ্ধিরও অবসান হয়। 
ইহারই নাম কায়াগত সহজ বেদ। এই বেদই বিশ্বের আঁকে নানারূপে নিরস্তর 
মুক্তিমস্ত ও ধ্বনিত ৷” | 

বাউলেরা বলেন, নি নানি BE বেদেরও পূর্বে ইহা 
ছিল। খু'জিলেই নাকি দেখা যাইবে যে, বেদেও ইহার ছোয়াচ লাগিয়াছে। দেখা 
যাইবে যাগ-যল্ঞওয়াল! বেদপদ্থীরাও ক্রমেই এই পথে আগাইয়া আসিতেছেন ৷” 


7.১. আত্মদীপ ভব ।- বুদ্ধদেব 
আজুনে গুরুরাস্সৈব ।--ভাগবত ১১, ৭২০ 


৬. _ বাংলার বাউল 
বেদের মধ্যে মরমীবাদ 


এইসব শুনিয়া বেদের দিকে একবাব চাহিয়া দ্বেখিলামন। দেখিলাম, সত্যই 
তো, সেখানেও যাগ-যজের উপরে ক্রমশই নানা ভাবের “মরমী মতবাদ’ আসিয়া যেন 
' ‘বীৰে ধীরে দেখা দিতেছে. ববীজ্নাথ তাঁহার গঙ্গার শোভা? রচনায় দেখাইয়াছেন, 
প্রকৃতির রাষ্যে মামুষ কৃত্রিম যাহা-কিছু রচনা করে পবে প্রকৃতি তাঁহার উপরে ক্রমে 
হাত বুলাইয়া তাহাকেও দিনে দিনে প্ৰাকৃত বা স্বাভাবিক করিয়া লয়। 
নৃতন ঘাট গঙ্গার তীরে রচিত হইল। মাচ্গষের কৃত্রিম স্ষ্টিব জয়ধবঙ্গা লইয়া 
কিছুকাল চলিতেই ইট-পাথরের রচনার মধ্য-নীনা স্থলে ফাটল: ধরিল, গুকৃতির সবুজ 
শেওলা ও আগাছা ক্রমে তাঁহাকে আক্রান্ত করিয়া ধীরে ধীরে তাহাকে জীৰ্ণ করিয়া 
'লইল। ঘাহা ছিল কৃত্রিম তাহাই ক্রমে স্বাভাবিক সৌন্দৰ্য্য লাভ করিল। 
তাই দেখা যায় কর্মকাণ্ডী যাগ-যজ্ঞওয়ালারাও কি-যেন একটা কিসের প্রভাবে 
ক্রমে প্রেম ও সহজ সাধনার দিকে ঝুঁকিয়া চলিয়াছেন। আমাদের বগবেদ-তো 
প্রাচীনতম শান্ত । তাহাতেও দেখি বসিষ্ঠ আঁপনাকে দেবতার-সখ| বলিয়া নিজেকে 
"ধন্য মনে করিয়াছেন। সেই সখ্য অবদান হইলে যেন প্রাণ যায় মনে করিতেছেন। 
অথচ এই সখ্য ভো যঞ্জের কাজে লাগে না 
আ যন্:কুহাঁব বরুণশ্চ নাবম্‌। 
প্র যং সমূত্রম্‌ ঈরয়াব মধ্যম্‌ ॥ ধা. ৭. ৮৮. ৩ ১, 
‘হে দেবতা, তোমার নৌকায় তুমি আর আমি দুই বন্ধু সাগরে চলিয়াছিলাম 
ভাসিয়া-ভাসিয়! ৷” 
‘সেই সখ্য আমাদের আজ গেল কোথায়? 'খেন আপন তে এমন করিয়া 
মারিতে যাও ” 
যং স্তোতাৱং জিঘাংসসি.সখায়ম্‌ বব খা. ৭. ৮৬. ৪ 
. কৃত্যানি নৌ সখ্যা বভুবুঃ ৷ খ. ৭. ৮৮. ৫ 


ভক্ত হইয়া থষি 'দেখিলেন, ভগবান্‌ সবাবই বন্ধু, বিষ্ণুর পরমপদে মধুর উৎস 
উচ্ছুসিত--_ 
" . উক্লক্ৰমস্থ স হি বন্ধুরিখা। 
বিফোঁঃ পদে পরমে মধ্ব উৎসঃ ॥ খা. ১. ১৫৪. ৫ | 
বন্ধুর এই প্রেম তো যাগ-যজ্ঞের পক্ষে উপযোগী নহে। অথচ এই প্রেমের পথে 
না গিয়া যখন পুরোহিতদের দল যাগ-যজ্ঞমাত্র সম্বল করেন তখন তাহারা ক্রমেই 
প্রাণহীন হইয়া ঝিমান। তাই বেদেই সাবধানবাণী দেখি, 'খুরোহিতদেরমত তন্ত্ৰাশীল 
হইও না) খগবেদ স্বামবেদ উভয়েরই এক কথা 


মোষু ব্ৰহ্ষেব তন্্যুভূবিঃ | খ..৮- ৯২, ৩০। সাম: ২. ১৭৬ 


বেদসংহিতাঁ় সংজ্ঞাপরিচয় ধ 


প্রেমের চেতনাই আসল জাগরপ। কর্মকাণ্ড তো গতাঙ্গগতিকতা মাত্র। তাহা 
ঘুমস্ত লোকের চেক্টিত।- খগবেদ ও সামবেদ এখানে বাউনদের মর্মকথাই বলিতে 
- জাঁগিলেন। 
শাশ্বত সত্যের আসল বাণী কি মানুষের কণ্ঠেই ধ্বনিত হয়? তাহা বিশ্বাকাশে 
নানা রূপে উদ্ভাসিত। তাহাকে লোকে দেখিয়াও দেখে না, শুনিয়াও শোনে না। 
তাই প্রত্যক্ষকে.অপরোক্ষের নীচে স্থান দেওয়া হয় 


উত ত্বঃ পশ্যন্‌ ন দদর্শ বাচম্‌ 
উত ত্বঃ শৃগন্‌ ন শৃণোতোনাম্‌ || খা, ১০, ৭১.৪ 
ইন্জিয়ের দ্বার সতা পবিচয় হয় না। পবিচয় হইল অন্তবাত্মার ধর্ম। বাণীকে 

চক্ষে দেখা কথাটার মর্ম কি? শাশ্বত-সত্য এই বাণীকে চক্ষেও দেখা যাইতে পারে, 
কিন্তু তাহাঁর উপযুক্ত সাধনা চাই | তাই ‘ন দদর্শ বাঁচম্ঃ । এই বাকৃই বিশ্বদেবগণের 
সঙ্গে সারা বিশ্ব পূর্ণ করিয়া বিরাজমান । আমার আমিই বিশ্বের সর্বশক্তি মূলে । 
ইহা শুধু কোনো-এক বিশেষ থধিকন্যার কথা নহে, ইহা সকল সাধকেরই মর্মগত 
সাক্ষ্য 

অহুমাদিত্যৈকত বিশ্বদেবৈ: ॥ খা. ১০. ১২৫.১ 


_ এই স্থষ্টিই, দেবতার সেই কামা-বাণী। সেই বাণীর কি মহিমা, আজ সে যদি বা 
জীর্ণ হইয়া মরিল কালই আবার সে তেমনই জীবঙ্ব হুইয়া উঠিল-_ ৷ 


দেবস্ত পশ্য কাব্যং মহিত্বা 
অগ্যা মমার স হ্যঃ সমান ॥ ধা" ১০. ৫৫. ৫ 


সেই বাণীরই কি সবটা আমর! উপলব্ধি করিতে বা দেখিতে পাই? সেই বাণীর 
তিন পদ বা বারো আনাই গুহাহিত। সেই গুহাহিতের তো প্রকাশ নাই। মানুষ 
তাঁহার চতুর্থ পদই ব| অল্প অংশই বাক্যে প্রকাশ করে-- 
গুহা ভ্রীণি নিহিত নেংগয়স্তি 
তুরীয়ং বাচো মনুষ্য বাস্তি ॥ থা. ১. ১৬৪. ৪৫ 
সেই বাঁণীই সারা বিশ্বে পুথিত ধ্বনিত, উ্াণগ্যোজি নেই বাই অন 
১৬৯ 
মহদ্‌ বি জজ্ঞে অক্ষরং পঢ়ে গোঃ 7 খা.৩, ৫৫, ১ 
এখানে অক্ষর অৰ্থে সায়ণ বলেন্মব্ব . 
ন্‌ ক্ষরতি ইতি অক্ষৱম্‌। অবিনাগ্তাদিত্যাখ্যং মহৎ প্রভৃতং জ্যোতিঃ। 


৮০005. খালার বাউল 
তিনি শাশ্বত মহান্‌, জ্যোতিস্বকূপ । ইহা! 'অক্ষরু। এই জ্যোতিই রূপে রূপে 
প্রতি-ক্ষণে প্রতি- রূপ হয়। তাহার সেই নিত্য জীবস্তরূপই দেখিবার মত-_ 
| ব্ল্পংক্ল্পং প্রতিরূপো বভূব | 
তদস্ত কপং প্রতিচক্ষণায় | খু" ৬. ৪৭. ১৮ 
সেই বাণীর সত্যরপ দেখিলে অস্তরের চক্ষু পূর্ণ হইয়া যায়। তখন মকল পাপ | 
মুক্ত হইয়া যায়,. ৬ 
অপ ধ্বাস্বমূৰ্ণ,হি পুর্ঘ চক্র = 2 
মধ অস্মান্‌ নিধয়েব বন্ধান্‌ ৷ খা ১০, ৭৩. ১১ | 
সর্ব বন্ধন হইতে পরম মুক্তির মন্সই হইল গায়ত্রীর_ভূর্ভুবঃ স্বঃ। সর্ব চরাচরে , 
* এই মুক্তিমন্ত্রই ব্যাপ্ত । ঘ্বগংসবিতাব তাহাই বরণীয় ভর্গ, তাহারই ধ্যান করিতে হয়। 
আমাদের অন্তরের ধ্যানের সঙ্গে তাহাব নিত্যযোগ ।- | 
+ '_ তঙ্সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্ত ধীমহি . য়ু টি 
| " ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়া্।|| খা. ৩.৬২.১৫ - 
এই গায়ত্রী হইল জ্ঞানপথের ও জ্ঞানমার্গের সার কথা বা চিন্তন্ত । ভক্তির পথে 
তাহাই হইল নামত নামতত্বেরও যেন আভাস ও বহম্ত REL খগবেদেও 
টিটি 
এ নাম গৃণাতি নৃণাম্‌। খ. ১. ৪৮. ৪ - 
ধরা দিবার জন্যই দেবতা যজীয় নাম ধারণ কবেন--- 
নামানি চিদ্‌ দধিরে যজিয়ানি। খৃ. ১. ৭২. ৩ 
এই ‘নাম যে ‘কেজো’ জগতের সাধারণ নাম নয় তাহা বুঝাইিতে গিয়া খষি 
" বলিলেন, সেই নাম হইল মহৎ, তাহা গ্ুহাহিত, কয়জন তাঁহার তত্ব জানেন? 
| মহৎ তন্গাম গুহৃম্‌ ॥ থ্ম- ১০. ৫৫: ২ 
' বাক্যই কি কম গুহাহিত? তাহাই বুঝাইতে গিয়া বাউল ও গোরথ যোগীদের 
বহুবিধ হেঁয়ালী চলিত আছে। তাহার অর্থ সাধারণভাবে চলে না। যেমন = 
বাউলদের গানে দেখা যায় নানা ভাবের ইঙ্ষিত (symbolism) এবং হেঁয়ালি_ - 
নৃতন এক চীন সহরে - 
দেখি, বন্ধ্যা নারীর পুত্র মরে। ২ 


সত 


তালগাছে শোলমাছ . 
শিয়ালে ধরে খায়। 


f ম’লে| যেজন বছর আগে 
সেই জনই তো আছকে-ডাকে। 


, বেদসংহিভাঁয় সংজাপৱিচয় £ ৯: 
বেদেও এইবপ বহু হেয়ালি আছে। তাহাকে ব্রদ্ষোগ্ঠঠ বলে। যজ্ঞের 
কাজে কোনো প্রয়োজন না থাকিলেও খগববেদে বহু হেঁয়ালি আছে। যথা খিতজ্ঞান 
দিতে গিয়া পুত্রহীন পাইল কন্তাঁব গর্ভে নাঁতিকে 1, খ. ৩. ৩১. ১ 
মায়ের গর্ভে সপ্তবাণীর প্রবেশ বলিতে কি বুঝিব? 
মাতরা বিবিশুঃ সপ্ত বাণী; । এ ৩. ৭. ১ 
অতল মহাঁসাঁগরের তলায় কবিরা চাহিয়া দেখিলেন-- 
সমুদ্রে অস্ত: কবয়ে! বি চক্ষতে ॥ .১০. ১৭৭. ১ 
চরাঁচরের এই চঙ্জ-তাঁরার যিনি বাখাল, তাহার চক্ষে নাহি চি তর নাই 
বিশ্রীম। সর্ব পথ্বে নানা দিকে ভার যাতায়াত। 
অপশ্তং গোপাম্‌ অনিপদ্তমীনম্‌ 
আ চ-পরা পথিভি্চরস্তম্‌ ॥ খন ১০. ১৭৭. ৩ 
একচজ রথে সাতটি অস একটি অশ্বেরই সপ্ত নাম--- 
সপ্ত যুজস্তি রথমেকচক্রম্‌ . 
একে! অশ্বো বহতি সন্তনামা ৷৷ ধা. ১.-১৬৪. ২ 
জীবাত্মা পরমাত্মা পরস্পর প্রেমে সখ! । একজন বন্ধ, অন্যটি মুক্ত । ন 
ছুই পাখি পরশরের বড় কই বুকে ছই গাৰি নিয় একজন ফল খায়, অন্যজন 
সর্ব বসাস্বাদের অতীত-- 
দা স্থুপৰ্ণা সযুজা সখায়| 
সমানং বৃক্ষং পরিষস্বদাতে 
তয়োরন্যঃ পিপপলং দ্বাহস্তি 
অনপ্রন্নন্যো অভি চাঁকশীতি ॥ ২, ১, ১৬৪, ২০ 
তের অযেই চলে জীব অমর্ত্য হইল মত্যের সযোনি, অৰ্থাৎ উভয়েরই মূল « এক । 
জীবো.মৃতস্ত চরতি স্বধাঁভিব্‌ 
অমর্ত্যো মৰ্ত্যেন| সযোনিঃ || ঝ্চ. ১, ১৬৪, ৩০ 
যে করিল রচনা সে তার তত্ব বুঝিল না। যে তাহাকে দেখিতে গেল তাহার 
কাছেই সে হইল অস্ত্িত- যে 
যঈং চকার ন সো'অস্ত বেদ 
| " ষ ঈং দদর্শ হিকগ, ইন্‌ সু তশ্মাৎ | খ.১. ১৬৪, ৩২ 
জিজ্ঞাসা করি, কোথায় পৃথিবীর সীমা, কোথায় তাহার জীবনবকেন্দর ? 
পৃচ্ছামি ত্বা পরমস্তং পৃথিব্যাঃ 
'; পৃচ্ছাসি যত্ৰ ভূবনস্ত নাভিঃ ৷৷ খ ১. ১৬৪. ৩৪ 
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১০ বাংলার বাউল ূ 
হুষ্টিটাই তো একটা হেঁয়ালী। কে ইহার মর্ম জানে? খগ বেদের দশম মণ্ডলের 
নাঁদদাসী্ মন্ত্র ও সেই সুক্ত অ৷দ্বতীয় অপূর্ব মন্ত্র। তাহার আগাগোড়া পড়িয়া 
দেখা উচিত ( ধঁ. *. ১২৯)। 
লা রিভিউ RG আকাশ বা তার 
পরে আর কিছু। তখন কোথায় বা ছিল, আশ্রয়, কাহার বা ছিল আবরণ? গহন 
সাগরই কি তখন ছিল সর্ব ব্যাপিয়া ? , 
নাসদাসীন্‌ নো সদাসীৎ তদানীং' 
নাসীদ্‌ রো নো ব্যোমা পরো যং। 
কিমাবয়ীবঃ কুহ কস্ত শৰ্মন্‌ 
অংভঃ কিমাসীদ্‌ গহনং গতীরম্‌॥ খা. ১০ ১২৯, ১ 
তখন না ছিল মৃত্যু না ছিল অমৃত | , 
ন মৃত্যুরাপীদম্বতং ন তি। ক্ষ, ১০. ১২৯ ২ 
কোথা হইতে আসিল এইনব? কোথা হইতে এই হৃষ্টি ? তিতিয়া লে, 
কে-ই বা পারে বলিতে ? ' 
| ETE বোঁচৎ | 
কৃত আজাতা কুত ইয়ং বিহুঠিঃ। খ. ১৪. ১২৯, ৬ 
পরম ব্যোমে যিনি ইহার ঈশ্বর হয়তো তিনিই এই তর জানেন। অথবা তিনিও 
জানেন না। 
যো অন্তাধাক্ষঃ পরষে 'ব্যোমন্‌ 
মো অংগ বেদ যদি বান বেদ] ঝর. ১০. ১২৯. ৭ . 
বেদের পুরুষ পরম পুরুষ। তবু তিনি তত্বমাত্র নন, তিনি মানবীয় সত্য বা 
পুরুষ । মানবীয় ভাবেই তাঁকে পাই । প্রেমের তিনিই পাত্র। খেগ বেদের মধোও 
দেবতার উপরে পুরুষের যে মহিমা তাহাই বাউলিয়াং আপন জয়ন্তুস্ত বণিয়া দাবি 
করিতে পারেন। এই বিশ্বে যাহা ভূত ৰা ভবিষ্যৎ সবই হইলেন পুরুষ 
| পুরুষ এবেদং সৰ্বং 
যত্ভূতং যচ্চ ভব্যম্‌ || ধাঁ. ১৭, 2০. ২ 
' এই কথাই উপনিষদ বলিলেন 
পুরুষান্ন পরং কিঞ্চি। কঠ ৩. ১১ 
এই তত্বই মহাভারতের ভীষ্ম বলিলেন | - 
ন মাহুযাঙ্ে্টতরং ছি কিঞ্চিৎ ।. শাস্তি, ২৯2. ২০ 
ইহাই চণ্ডীদাস বলিলেন, " 
| জারি 


লা 
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খগবৈদে আরও দেখি, সেই পুরুষ শুধু বিশ্বব্যাপী নহেন, বিশ্বকে ব্যাপ্ত করিয়াও 
তিনি তাহার “চেয়ে বেশি-- ,- 
স ভূমিং, বিশ্বতো বৃত্বা 
অত্যতিষ্ঠ(্‌ দশাঙ্গুলম্‌ | খা ১৭, ৯০. ১ 
এই বিরাট্‌ বিশ্ব তারই মহিমা কিন্তু সেই পুরুষ তাহার চেয়েও বড়- 
এতাঁবান্‌ অন্ত মহিমা 
অতো জ্যায়াংশ্চ পুরুষ: ॥ খ. ১৩. ৯০, ৩ 
এই পুরুষকে বাদ দিলে যাগ-যজ্জের কোনো! অর্থ নাই। জং যজ্ঞ । পুরুষকে 
_ দিয়াই যজ্ঞ হইল | যজ্ঞ দিয়াই যজ্ঞ চলে-- 
যজেন যজ্ঞম্‌ অফংত দেবাঃ || খা. ১০. ৯০. ১৬ 
'পুরুষ বা মানবীয় প্রেঘকে বাদ দেওয়ায় আসিল কর্মকাণ্ড। মরমিয়া ভাবের 
প্রভাবে এই যজ্ঞ ও ক্রমে ক্রমে অতীজ্রিয় দুর্বোধ্য হইয়া উঠিল। সেই যজ্ঞতেও যজমান 
আপনাকে উংদর্গ করিয়া দেন। উপাস্তকে দিয়াই যজ্ঞ করা হয়। এই আত্মোংসৰ্গ 
তো কর্মকাণ্ডের উপরের কথা। ইহা তো মানবীয় ধর্মের ও প্রেমৃতত্বের এলাকায় 
আসিয়া পড়িপ। - 
কর্মকাণ্ডের যে যজ্ঞ সেই যক্সের ইষ্টকা সাঙ্গানোও এক অপূর্ব ভাষা ও বাণী । 
দেই ভাষার মর্ম আদ আমর! তুলিয়া গিয়াছি। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এইদন্ত 
বহু দুঃখ করিয়াছেন। 
ইষ্টকা সাজাইয়| হুপর্ণের মত করা হইত। স্থপর্ণ হইল বিরাট বিহঙ্গম। 
তাহাতে এই পাধিব যজ্ঞ কোনে] অপাধিব লোকের অসীমে উড়িয়া যাইত। এইসব 
মরমী সংকেতের (255610 71655989) অর্থ আমরা আজ তুপিয়াছি। বাউলের! 
বলিতে পারেন এইসব কাণ্ড ঘটিতে পারিয়াছে তখনকার দিনের মর্মীদের সঙ্গে 
পরিচয় ঘটাতেই । দেখা যায়, “করিয়া ও রি ঝা ও ক্রমে 'মরমিয়া হইয়া 
_ উঠিতেছেন।, 
নর হা নত কোনো মণ্ডলী হইতে না আসিয়া 
চারিদিকের প্রভাবে বৈদিক আর্ধদের মনের মধ্যেই উদ্দিত হইয়া থাকে তবে তাহাতেও 
কিছু আসে যায় না। বাউলেরা তো স্বতন্ত্ৰ মণ্ডলীর দাঁবি করেন না; তাঁহার! বলেন, 
“আমাদের ভাবধারাই সহজ ও অকুত্রিম। তাহার চেয়ে সনাতন আর কিছুই নাই ৷” 
এইজন্ত এইসব ভাব বেদের মধ্যে যেখান হইতেই ১৬ হিট 
_ ভাবেরই প্ৰাচীনতা স্থচিত হয়। 
এইসব ভাব কেবল ধৰ্মে নহে, তখনকার সংগীতেও পডিয়াছিল। তাই পরে 
পুরাতন সংগীত-রীতি লইয়া একদল রহিলেন, নৃতন প্ৰাকৃত সংগীত লইয়া আর-এক 
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দল-উঠিলেন | দুই দলে বেশ প্রতিতবন্বিতা ছিল। সে কথা আজিকার বিষয় নহে। 
ধগবেদের গানে ও সামবেদের গানের বিরোধের মধ্যে ভাহার কিছু ইন্ধিত মেলে |-, - 
ঝগ বেদই প্রাচীনতম, সেখানেই যদি ধীরে ধীরে এইসব মতবাদ আসিতে পাঁরিয়া 
থাকে তবে আব পরবর্তী সব বেদে আসিবে না কেন? সামবেদে তো অনেক অংশই . 
খগবেদের, যজুর্বেদেও-তাই ৷ তাই সাঁমবেদ ও যদুৰ্বেদের কথা স্বতন্ত্ৰ কৰিয়া বিশেষ 
কিছু বলার প্রয়োজন নাই ।. বিশেষ ভাবে বলিবার প্রয়োজন হইবে অথর্ববেদের 
কথার। অধর্ববেদকে তো বাঁউলেরা নিজেদের প্রাচীনতম বাণী বলেন। | | 
তবু সামবেদের একটি কথা মনে হইতেছে। যখন দেবতাদের নামে দেবতাদের 
মন্ত্রকে কবচ রুবিয়া লোকে আত্মরক্ষা করিতেছে তখন খষি বলিলেন, তর্ষই আমাৰ 
অস্তরস্থিত কবচ, সকলের কল্যাণই আমার অস্তরেব দুৰ্তেম্য কবচ_' | 
ব্ৰহ্ম বর্ম মমাস্তরমূ 
শর্ম বর্ম মমান্তরম্‌ । উত্তব আচিক ২১. ১.৮. 1" 
আজ জগত্যাপী অশান্তি ও যুদ্ধনজ জার মধ্যে এই কল্যাপম্রট অতিশয় প্রবণীয্ম। 
পুরুষসুক্তটি খগ বেদেও আছে (১০. ৯০), যজুৰ্বেদেব বাজসনেয়ি-সংহিতাতেও 
(৩১.১২) আছে, অথ্ববেদেও আছে (১৯.৬)। ' : 
পুরুষস্থক্ত হুইল বাউলদের মূলমন্র ৷ ' টি য় সমস 
ভুলিয়াছি, এখন বাজসনেয়ি-সংহিতার কথায় তাহা বলা যাঁউক। বাউলদের মতে 
“আমার সর্ব চরাচর আসিল আমার ‘আমি’ হইতে, ৬৬৬: 
হইতে” তাই বাউল হাসন রাজ! গাহিয়াছেন-- 
মম আখি হইতে পয়দা আসমান জমীন। 
* আমি হইতে সব উৎপত্তি হাসন বজা কয়। . - . 
খগবেদেও পুরুষসুক্ত বলিলেন, পুরুষের মন হইতে জন্মিল চন্দ্ৰমা, চক্ষু হইতে 
- হইল সবৰ্ধ, মুখ হইতে ইন্দৰ ও অগ্নি, প্রাণ হইতে বায়ু। তাহার নাভি হইতে হইল 
অন্তৰীক্ষ, মাথা হইতে ছ্যালোক, পদ হইতে ভূমি, শ্রোত্র হইতে দেবনকল এবং 
সর্বলোক__ | 
চন্দ্ৰমা মনসে| জাতশ্চক্ষোঃ স্থধবো অজায়ত। 
মুখাদিন্তশ্চাগ্নিশ্চ প্রাণাদ্‌ বাযুরজায়ত। 
নাভ্যা আসীদন্তরীক্ষং শীষে? ছ্যোৌঃ সমবর্তত। 
পততযাং ভূমিদিশ: শ্রো্াৎ তথা লৌকান্‌ অক্পয়ন্‌। = 
ঝা" ১০, ৯০, ১৩-১৪ 
এই পুকষকেই যজ্ঞ পৰিণত করা হইল এবং ভাহা হইতেই দক, সাম ও ছন্দসৰল 
ও বজ্ৰে হইল-- ৰ 
৷ তন্মাদ্‌ যা সৰ্বহৃত খচঃ সামানি জজিরে। 
ছন্দাংসি জঞ্জিবে তন্মাদ্‌ যজুস্তপ্ম্দজায়ত || এ ১০. ৯০.৯". 
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স্তধু.শাস্ত্ৰ নহে, সর্ব জীবনেব ও প্রাণেব মূলেণ্ড সেই আদি পুরুষ। সর্ব পশু, সব 
মানব ও জাতি সেই পুকষ হইতেই উৎপন্ন হইল (এ ১০. ৯০. ১৭-১২) ৷ 
, বাউলিয়া মতের গোরখ্নাঁধী ধাঁধা যজুর্বেদেও বিস্তর আছে, কিসের মধ্যে পুৰুষ 
555 পুরুষের মধ্যেই বা কি-সব রাখা! হুইল ?- 
| কেমস্তঃ পুরুষ আঁবিবেশ 
._ কান্তস্তঃ পুরুষে আপিতানি। বাজসনেয়ি, ২৩. ৫১ 
যজুৰ্বেদে এইস্থান হইতে বহু গোরথ-ধধ৷ আছে যাহা একেবাবে বাউলিয়া। 
তাহার পর যজুর্বেদের বিখ্যাত মন্ত্র শিবসঙ্কল্প। তাহা তো যজ্ঞের পক্ষে কোনো- 
মতেই উপযোগী নয়। তাঁহার একটুখানি বলা! যাঁউক। 
_ মানুষের অস্তরে একটি দিব্য চৈতন্তময়্ মন আছে। কি-বা আগিয়া থাকিলে, 
কি-বা ঘুমাইলে কোথায় যেন তাহা দূরে দূবে ঘুরিয়া বেড়ায়। আমার সেই সুদুবচারী = 
মনই সর্ব জ্যোতিঃর সেবা জ্যোতিঃ। সেই আমাব মন কল্যাঁণসঙ্কল্প ইউক--- 
যজ.জাগ্রতো দূরমুদৈতি দৈবং 
তছু স্পতস্ত তথৈবৈতি ৷ - 
দুরজমং জ্যোতিষাং জ্যোঁতিরেকং ' 
তন্মে মন: শিবসঙ্কল্পমস্ব ৷৷ এ ৩৪. ১ | 
মানবীয় সেই মনই আমাদের প্রজ্ঞান চেতনা ও' ধৃতি, ৮:৬৯ 
অমৃত জ্যোতি 
EEE 
৮ 'ষজজ্যোতিরস্তরমৃতং প্রজান্তু ॥ ওঁ ৩৪. ৩ 
মানবীয় ও অমৃতময় সেই মন হইতেই ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান দবকিছু পরিগৃহীত__ 
যেনেদং ভৃতং তুবনং ভবিষ্বাৎ 
পরিগৃহীতমমৃতেন সর্বম্‌। ' বাজসনেয়ি, ৩ 
আমার সেই মনের মধ্যেই ঝক্‌্-সাম-যজুঃ প্রতিষ্ঠিত । 
_ _যশ্মিন্‌ খচং সাম যজুংষি যশ্মিন্‌ ৷ এ ৩৪. ৫ 
ৃ যজুৰ্বেদ্দও ভগবান্‌কে বিধাতা, পিতা 'ও বন্ধু বলিয়| বুঝিয়াছেন। চিনি 
দৃষ্টি তো ক্রিয়াকাণ্ডেব নয়-_ 
স নো বন্ধুৰ্জনিত| স বিধাতা ॥ এ ৩২. ১০ 
_ ভগবান্‌ যদি বন্ধু হন তবে সঙ্গেসঙ্গে সর্বচরাচিরই আমাদের বন্ধু হইয়া দাঁড়ায় 
ভৰে ইজ নিয়ভাবেই ৰেতিতে হই বং তার হইলে রহিত মানে 
" ' মিত্রভাবে দেখিবে_ 
aE " মিত্রস্ত ম|চক্ষুষ| সর্বাণি ভূতানি সমীক্ষস্তাম্‌। 
মিত্রস্তাহং চক্ষ্য! সর্বাণি ভূতানি সমীক্ষে ॥ এ ৩৬. ১৮ 


১৪ বাংলার বাউল 
এমন করিয়াই বকা মু ইহাই শাবান 
উপনিষদ্‌ ৷ ইহাই বাজসনেয়ি-সংহিতায় চরম অংশ ও দমাপ্তিবাক্য-- 
ঈশাঁবান্তমিদং সৰ্বং যং কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। 
তেন ত্যক্তেন ভুগ্ীথা মা গৃধঃ কস্ত শ্বিন্ধনম্‌। এ৪০. ১ 
এইবার আদা যাউক .অধর্ববেদে। ইহাঁতেই বাউলিয়া মতের অজন্র ধারার ' 
মূল উংস ও ভাগাগারের পরিচয় পাই। হ্বর্গের প্রতি লোভ করিয়া অথর্ববেদ 
পৃথিবীকে অগ্রাহ করেন নাই! বরং পৃথিবীকে মাতা বলিয়া আধর্বণ খধি স্তব 
করিয়াছেন। ভূমি আমার জননী, আমি যে পৃথিবীমাতার পুত্র 
মাতা ভূমিঃ পুত্ৰো অহং পৃথিব্যাঃ ৷৷ অথর্ব. ১২. ১. ১২ 
এই পৃথিবী ছ্যলোক হইতেও শ্ৰেষ্ঠ। কারণ ছ্যলোক বিধৃত রহিয়'ছে সুর্যের 
দ্বারা, আর পৃথিবী বিধৃত রহিয়াছে সত্যের দ্বারা । - | 
সত্যেনোত্তভিতা ভূমিঃ স্থৰ্ধেণোত্তভিতা ছৌঃ ॥| অথর্ব. ১০. ১. ১ 
বিধাতাই শুধু শ্রষ্টা নহেন। তাহার মৃন্ময় হাষ্টির মধ্যে মাম্যকেও নিবিড়তর 
চিন্ময় হুষ্টি করিতে হইবে। এই বিশ্বকুলায়ের মধ্যে মাসযকে আর-একটি মানবীয় 
প্রেমে উচ্ছৃসিত নিবিড়তর কুলায় রচনা করিতে হুইবে ! 
কুলায়েধি কুলাঃং কোশে কোশঃ সমৃবিতঃ ॥ এ ৯. ৩. ২ 
বাউলদের মতে জন্ম ও দীক্ষা আমাদের এখনও শেষ হয় নাই। নিত্যই নানা 
জন্ম ও দীক্ষা! চলিয়াছে। অধর্বও বলেন__ 
নবে| নবে। ভবসি জায়মানঃ ॥ এ ১৪. ২. ২৪ 
অথর্ববেদেও কর্মকাওী পৌরোহিত্য-সর্বন্বদের বলা ব্রা তিন্তুযঃ’ বা ঘুমন্ত 
(19909) | ব্ৰাহ্মণের মত তন্দরফু যেন না হও-- _ 
মোষু বন্ষেব ভন্রযুর্তুবঃ । ২০.৬.৩. 
এই পৃথিবীই তো! যথাৰ্থ স্বৰ্গ, যদি আমাদের অস্তরে প্রেম ও সখ্য থাকে। তাই 
যজ্ঞের দ্বারা অথৰ্ববেদ স্বৰ্গের স্থলে সাংমনস্ত অর্থাৎ পরম্পরের সহৃদয়তা, অবিদবে 
ও মৈত্রী চাহিয়াছেন_ 
সহাদয়ং সাংমনন্তমবিদেষং কৃণৌমি ব: ৷৷ এ ৩. ৩০. ১ 
কেহ যদি কাহাকেও বঞ্চনা না করে তবেই এই সখ্য নষ্ট হয় না। তাই অন্ন-জলে 
সবারই সমান অধিকার হওয়া চাই। আবার শ্রম, সাধনা এবং দ্বায়িত্বও সবাঁকার . 
সমান হউক-- _ 
সমানী প্রপা সহ বো’ন্লনভাগঃ। 
সমানে যোক্তে_ সহ বো যুনজমি ॥. এ ৩. ৩৯. ৬ 


বেদসংহিতায় সংজ্ঞাপরিচয় ; ৰ ১৫. 


আজও জগতের সমাঁজধর্সে ও ধর্মগত ব্যবস্থার মধ্যে এইসব সত্যের মূল্য আছে। 
তবেই মানবের মধ্যে সখ্য ও সংহতি জাগিবে। মানবের সংহতির জন্ক জগতে 
একটি নৈতিক সম্বন্ধ (moral order) অথ্ব ভাবিয়াছেন।' তাহার দেবতা 
' হইলেন বরুণ। এইজন্য অথর্বের বরুণ-ছুক্তেটি (৪. ১৬) আগাগোড়া দেখিতে 
বলি। | 
বি রা না তাহাই গায়ত্রীর 
মন্ত্র । তাহার ধ্যানেই বিশ্বজগতের নানা বৈচিত্রযময়ী সৃষ্টি । কাজেই বিশ্বের 
বৈচিত্রের সঙ্গে আমারও ধ্যানের যোগ। তাই র্‌ বিশ্ববৈচিত্রা আমি বুঝি এবং 
তাহাতে আনন্দ পাই-- 
বিশ্বপেশসং ধিয়ম্‌ ৷" অথর্ব. ২০, ৩৫. ১৬ 
- এই সঙ্গেই আবার বাউল হাসন রজার গান একটু ভালে! করিয়া উদ্ধৃত করি, পূর্বে 
দুই-এক পঙ,ক্ৰি মাত্ৰ বলা হইয়াছে-- 
মম আখি হৈতে পয়দা আসমান জমীন । 
কর্ণ হৈতে পৈদা হৈছে মূসলমানী দিন ৷| 
আর পয়দা] করিল যে শুনিবারে যত। 
শব্দ সাজ আবা ইত্যাদি যে কত ৷ 
শরীরে করিল পয়দা শক্ত আর নরম । 
আর পয়দা করিয়াছে ঠাণ্ডা আর গরম ॥ 
নাকে করিয়াছে খুসবয় আবু বদবয়। 
ৰ আমি হৈতে সব উংপত্তি হাছন রজ। কয় ।| 
, পৃথিবী ও জগৎ হইল. ‘স্থান’। স্থান এবং কাল লইয়াই বিধাতার হৃটি। কাল 
বিষয়েও অথর্বের (১৯. ৫৪) সব মন্ত্র দেখিতে বলি। রাত্রির কথা বলিতে গিয়| 
অথর্ব বলেন, একটি একটি নক্ষত্রখচিত রাত্রি (যন বত্বধচিত পাত্রেব মত উপুড় করিয়া 
আমাদের জন্য হুযুণ্চির শাস্তির দিপ্ধ-অমৃত ঢালিয়া দিতেছে-- 
ভত্রাসি রাত্রি চমসো ন বিষ্ট৷ ॥. অথর্ব. ১৯. ৪৯ ৮ 
টির রহস্ত ও অপরূপ সৌন্দর্ধের বিষ:য়ও অথর্ববেদের হস্গুলি অতুলনীয় | সি 
যুহস্ত বুঝিতে হইলে অধর্ববেদের ত্রয়োদশ কাণ্ডের প্রথম সুক্তট প্রধানত দেখা! উচিত। 
এই পৃথিবী যেন আমার কাছে আনন হয় কখনও তাহা যেন বসহীন মলিন না 
হয় তাই প্রার্থনা 
পৃথিবী নঃ স্তোনা। এ ১৩. ১. ১৭ 
মৈত্রী ও প্রেমেই এই সরসতা থাকে__ 


ইহৈব প্রাণ; সখ্যে নো অস্ত ৪ এ ১৩. ত ১৮ 


তৰ 


- ১৬ রি বাংলার বাউল 
অন্ত সব বেদ স্তব করেন দেবতাদের, অথর্ব স্তব করিলেন মানবের (১০. ২. ১১, ৮ 
ইত্যাদি)। | | 
স্বর্গের বদলে অথর্ব স্তব করিলেন সহীর অর্থাৎ পৃথিবীর (১২. ১)। তাই জোরের 
সহিত আধ্বণ থবি বলিলেন, পৃথিবী আমার মাতা, আমি তাঁহার পুত্র 
মাতা তৃমিঃ পুজো অহং পৃথিব্যাঃ ৷৷৷ এ ১২, ১.১২ 
হষ্টির স্কম্ভ অর্থাৎ কাঠামোর বিষয়ে অথর্বের অপূর্ব সব মন্ত্র (১০. *)। প্রাণ 
(১১:৪) এবং ব্ৰহ্মচাৱীর (১১.৫) বিষয়ে অথর্বের সন্বুগ্ুলি দেখিতে বলি। ত্ৰয়োদশ’ 
কাণ্ড হইল রোহিত-সুক্ত, ইহাতে সৃষ্টির আদিরহস্ত উদ্ভাসিত। অধর বরা ফা 
গুলির (৮*৯+ ১০ সুক্ত) তুলনা হয় না। | 
ব্ৰহ্মচৰ্ধের কথা বলিতে গিয়া অথর্ব যে ঘাঁগ-যজ্ের চেয়ে তপক্তাকে বড় বলিলেন 
তাহাতে এক নৃতন যুগের অভ্যুদয় ঘটিল। ব্রশ্মচারী শিল্বাই গুরুর চিত্তে নূতন জীবন 
সঞ্চার করেন_- . | 
৷ কৃণুতে গৰ্ভমস্তঃ ৷৷ এ ১১. ৭. ৩ 
বঘচারী শিল্প হইয়াও গুরুকে পূর্ণ করেন 
স.আঁচার্যং তপসা পিপন্তি ॥ এ ১১. ৭ ১ 
স্বৰ্গ লোককেও তিনি পূর্ণ করেন টু 
লোকান্‌ পিপর্তি ৷৷ এ ১১, ৭. ৪ 
পৃথিবীকে আধ্বণ থখি বলিতেছেন---তোমাকে বাহ দৃষ্টিতে দেখি শুধু শিলা- 
সাটি-কীকর-ধুল|--তোমার স্েহময় সোনার বরণ কোলখানিকে করি নমস্ধার ।-- 
তাহা তো কেহ দেখিতে পায়না। , i 
শিলা ভূমিরশ্মা পাংস্থং 
তন্তৈ হিরণ্যবক্ষসে পৃথিব্যাম্‌ অকরং নমঃ || এ. ১২. ১. ২৬, 
হে মাতা পৃথিবী, আমাকে পশ্চাৎ বা সন্মুখ বা উধ্ব বা নিম্ন হইতে ঠেলিয়া দিতে 
বা তুলিয়া ধরিভে' চাহিয়ো না। তোমার কল্যাণময় স্বেহ-কোলে আমাকে ধর এই 
চাই-- - 
মা নঃ পশ্চান্মা পুরস্তান্‌ 
হদিষ্ঠা মোত্তরাদধরাদুত। 
স্বস্তি ভূমে নো ভব। অথর্ব. ১২, ১. ৩২ 
বাউলদের মত অধর্বও. বলিলেন, এই মানুষের মধ্যেই তকে যে দেখিল সে-ই 
তাঁহাকে পরম স্থানে প্রতিষ্ঠিত দেখিল-- 


যে পুরুষে ব্ৰহ্ম বিদুপ্তে বিছুঃ পরমেষ্িনম্‌। এ ১০. ৭. ১৭ 


বেদসংহিতায় সংজ্ঞাপরিচয় = ১৭ 
: এই মাহয হইতেই খা, যন্তঃ, সাম, অথর্ব এই চাৰি বেদ নিত হইল 
যন্মদৃচো অপাতক্ষন্‌ ষভূর্ধশ্মাদপাকষমূ.। টো 
সামানি ষস্ত লোমানি অথর্বাজিরসো মুখম্‌ ৷৷ এ ১০. ৭. ২০ 
অমৃত ও মৃত্যু এই মাহ্‌ষেরেই মধ্যে। তাহারই নাড়ীতে নাড়ীতে মহাসমূত্ৰ 
উচ্ছুসিত ও "পন্মিত-- | 
যত্ৰামৃতং চ মৃত্যুশ্চ পুরুষেধি সমাঁহিতে । 
সমূদ্রো যস্ত নাভ্যঃ পুরুষেধি সমাহিতাঃ ॥. এ ১০. ৭. ১৫ 
কর্মকাশুহীন ধর্মহীন সহজ মানুষই ব্রাত্য । অধ্ববেদের পঞ্চদশকাঁণ্ডের আগাগোড়া 
সেই সহজ মাস্ষের বা ব্রাত্যের মহিমা রহিয়াছে বৰ্ণিত । 
এই মাঁনবদেহ-ভুবনের মধ্যেই মহান্‌ দেবতা প্রতিষ্ঠিত। চিন্ময় বিশ্বদেবতা এই 
| মীনবদেহেই বিরাত্িত_ . 
মহদ্‌ যক্ষং ভূবনস্ত মধ্যে ৷ 78. 
মানব-চিত্তও তাই সারা পৃথিবীময় আপনাকে খু*জিয়া বেড়ায়। তাই বাঁধুব মতোই 
জামানের মনও সদাই চঞ্চল, কোথায় যে তাহার শান্তি ও সোয়াঁণ্তি তাহা কে জানে 1 
| কথং বাঁতো নেলয়তি কথং ন বমতে মন: ॥ ওঁ ১০. ৭, ৩৭ 
প্রত্যক্ষকে অবজ্ঞা কবিয়া অপ্রত্যক্ষের পিছনে বৃথা ধাইয়া লাভ নাই। যাহ! 
আমার সন্মুখে প্রত্যক্ষ তাহার রহস্তেরও সীমা নাই। তাঁহার রসও অপরিমেয়_ 
| আবি; সন্নিহিত গুহা ॥ ওঁ ১০.৮.৬ - 
যেকোনো বস্তু যতক্ষণ সম্মুখে আছে ততক্ষণ কেহই তাহার মর্ম বুঝিতে পারিবে 
' 7|| হারাইলেই তখন বুঝি তাঁর মর্ম । অতি নিকটে আছে বলিয়াই তাহার মহত্ব 
কামরা বুঝিতে পারি না। ৰ 
অংতি সংতং ন.জহাঁতি অংতি সংতং ন পশ্যতি | এ ১০. ৮. ৩২ 
প্রয়ো্রনের যাহা অতিরিক্ত তাহাই ‘উচ্ছিষ্ট’ | এই উচ্ছিষ্ট হইতেই মানুষের 
স্রকল চিন্ময় সম্পদ উদ্ভূত। খাত, সত্য, তপস্তা, বাষ্ট, শ্রম, ধৰ্ম ও কর্ম সবই এই - 


. -উচ্ছিষ্টেরই প্রসাদে 


খতং সত্যং তপো বাষ্ট শম ধর্মক্চ কর্ম চ ॥ অথর্ব ১১. ৯. ১৭ 
যাহ! সনাতন তাহাই নানা রূপে আমাদের মনকে মুগ্ধ করে__ 
সনাতনমেনমাহুরুতাগ্ত স্তাৎ পুনর্নবঃ ॥ এঁ ১০.৮. ২৩ 
পূর্ণতা হইতেই পূর্ণতা আসে। পূর্ণতা দিয়াই পূৰ্ণতা পবিষিক্ত-_ ' 
পূৰ্ণাৎ পূৰ্ণমুলচতি পূৰ্ণং পূর্ণেন নিচ্যতে। এ ১০. ৮. ২৯ 
নিন ওঁ ১০. ৮. ২৬ 


' 8— 2312 B, 


১৮ ৷ বাংলার বাউল 
এই কল্যাণী পরমরমণীয় শোভা অজর অমর। মর্তামন্দিবেই ইহা বিরাজমানা। 
মানুষই হইল ব্রহ্ষের পুর অর্থাৎ মন্দির। তাই তাহার নাম পুরুষ 
পুরং যো ব্ৰহ্মণে| বেদ. ১ | 
যস্তাঃ পুরুষ উচ্যতে ॥ এ ১*.২,২৮ * 
এই সোনার পুরী মানবসন্দিরেই ব্ৰহ্ম বাস করিলেন। এই মন্দির সর্বত্র = 
অপরাঁজিত-_ | 
নার 
আবিবেশীপরাঁজিতাম্‌ ॥ ১০, ২. ৩৩ 
তাই মাঁন্ষকে বিদ্বানেরা ব্ৰহ্ধই বলেন-- | 
তম্বাদ্‌ বৈ বিদ্বান্‌ পুরুষমিদং 
ব্ৰহ্ষেতি মন্ততে ॥ এ ১১. ১০ ,৩২ ১ 
ঠিক বাউলদের মৃত অথর্ববেদও বলিলেন, এই অপরাজেয় মানব-মন্দিরের মধ্যে 
অষ্ট চক্র এবং নব ত্বার। এই মানব-দেহেই জ্য্যোতি্ষযলোকগামী জ্যোতিৰ দ্বারা 
আবৃত হিরগ্রয় কোশ-- 
| অষ্টা বন্ধা নব দ্বারা দেবানাং পুরযোধ্টা। KE 
তত্ডাং হিরণাযয়ঃ কোশ: স্বৰ্গ জ্যোতিষাকৃতঃ ৷ ও ১০. ২. ৩১ 
বাউলদের কথা, ‘যা আছে ভাঙে তাহাই ব্ৰহ্মাণ্ডে’; অথৰ্বেরও সেই একই কথা । 
এই. মানব-দেহ দিনে দিনে কমলের মত ফুটিয়া চলিয়াছে__ 
7২... হবায়কমল চল্ছে গে ফুটে কত যুগ ধৰি । 
অথবেও নানা স্থানে নানা প্রসঙ্গে অমৃতের ফুলের কথা আছে 
| অমৃতস্ত পুষ্পম্‌। এ ৬. ৯৫. ২ 
' বাউলের! বলেন--এই দেহ ঘেন সোনার নাও, তাঁব বাঁধনও সোনার, সেখানে 
85548 
সোনার নায়ে সোনার বাধন 
অমৃতের ফুল ফোঁটে। 
যোগীদের গান-_সোনার নাও, পবনের বৈঠা, আকাশে ভাসে । অথর্ব বলেন 
হিরণ্যয়ী নৌরচরদ্ধিরণ্যবন্ধনা দিবি = 
তত্রামৃতস্ত পুষ্পম্‌ ॥ অথর্ব ৫. ৪.৪ _ 
* অথর্বে একটি মশিব.বর্ণনা দেখি, বজ্রবিদ্যুতে রচিত মণি - 


বিন্যুতাং পুষ্পম্‌ ॥ এ ১৯. ৪৪- ৪ 


_বেদসংহিতায় সংজ্ঞাপবিচয়থ ১৯ 
বিদ্যুৎ ও বস্জ-পুষ্পের কথা ক্রমে দেহতত্বে আসিয়া নৃতন রূপ লইল। যোগীয়া 
ন বলেন, টু ৰ ন ৰ | ৰঃ ৰ কা 
| দেখরে ফইট্যা যায়: 

'_ বঞ্কমল দেখবি যদি আয় ॥ 

নারায়ণ উপনিষদে আছে, এই দেহপুবই পুগুরীক-- 
:_ তদিদং পুং পুণুরীকং ॥ নীরা: উপ. ৫ 

ছান্দোগ্যে আঁছে-- ; 

| দর গুওরীকং বে্। ছা উপ. ৮" ১. ১ 

অধর্বও বলেন, বিশ্বসসিলের সেই পদ্মেরই কথা জি্ঞাসা করি যাহা অপূৰ্ব 

ব্হস্তে সেখানে ভাসিতেছে। - 
অপাং ত্বা পুষ্পং পৃচ্ছামি যত্ৰ তন্‌ মায়য়া হিতম্‌ ॥ অথর্ব ১০. ৮. ৩৪ 
কোন্‌ মারায় এই দেহকমল ফুটিল তাঁহার রহস্ত কি বিন! সাধনায় বুঝা যাইবে? 
এই দেহই সেই পথ--। এই পুগুরীক-দেছের নবন্বার। তিনগুণে ইহা আবৃত। 
ইহাতে বিরাজমান আত্মময় দেবতাকে জানাই হইল আত্মবিদ্‌ হওয়া. 
পুপ্তরীকং নবদ্ধারং ব্রিভিগুণেভিরাবৃভমূ.। 
তশ্মিন্‌ যদ্‌ যক্ষমাত্মৰ্বৎ তদ বৰন্ধবিদে| বিহু: ! ত". ৮. ৪৩ = 

, জীবাত্মা-হংসেব কথা আরও পূর্বেই সংহিতাতে দেখা যায়। 

* এই বেদের পরে উপনিষদ, জৈন বৌদ্ধ মত, পুরাণ প্রভৃতি নানারকমের গ্রন্থ 
আছে। -শৈব নাথযোগী ও বৌদ্ধ সহজমত ও তন্ত্রের নামও এই সঙ্গে মনে করা 
উচিত। কিন্তু অর্ববেদে দেহস্থ কমলের কথা বলিতে বলিতে এখনিই তন্ত্রের কথা 
মনে আনিয়া পড়িল ৷ কাঁলগততাবে এখনই তন্ত্রে উল্লেখ কুরার কথা না থাকিলেও 
এখানেই প্রকরপবশে তন্ত্রের নাম করা যাউক। -_ 

তন্ত্র সাধারণত 'যট্‌চক্ৰেরই কথা। ছয় চক্র হইতে বেশিও সাধনা-শান্তরে আছে। 
ইড়া-পিঙ্গলাকে চন্দ্র-র্ধ গঙ্গা-যমুনা বল! হয়। সুযুক্নার মধ্য দিয়া তাহাদের যুক্ত 
স্রোত উত্বগামী করিয়! যে সাধনা তাহাতে বাউল ও তত্রমতে কিছু ভেদ আছে। তবু 
সিল যাহা তাহা দেখিলেও বিস্মিত হইতে হয়। তাঙ্জিকের1 যদিও তাঁহাদের তন্রকে 
বেদের পরবর্তী মানিতে চাহেন না, তবে তাহা তো সাধারণ পণ্ডিতজনেরা স্বীকার 
করিবেন না। যাহা হউক, আমি স্ময়ের কোনো দাঁবি না রাখিয়াই প্রসঙ্গবশে 
‘এইখানে তন্ত্রের কায়াসাধনের ক্থা বলিয়া রাঁখি। তন্ত্রের ষট্‌চক্র হইল মূলাধার, 
স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞাচক্র। যট্চক্র-বিষয়ে চমৎকার গ্রন্থ 
' পূর্ণানন্দের ফট্চক্র-নিক্পণ। কালীচরণকৃতা অমলা টীকাও তাহার আছে। 


, ই ত ডি দু 
এই বিষয়ে আরও বহু তো গ্রন্থ আছে। কিছু তাহা বলা এখানে বাহন । | 


", বাউল-ম্তবাদ বিষয়ে সে সবের বিশেষ প্রয়োজন সকলে বোধ করিবেন'ন1। ভবে = 


* মহানির্বাণ, কুলার্ণব, কদ্রযামল, প্রপঞ্চসার প্রভৃতি তন পড়িলে বাউলমতের সন্ধে কায়া- 


..যোঁগগত বহু কথাই সকলে পাইবেন।' মিল অমিল দুই-ই আছে। তন্জিকদের __ 


সঙ্গে বাউলদের কাঁয়াবোধ এবং 'কায়াযোগেরই সিল দেখা যায়। অন্রাগতব কিন্তু 
বাউলদের বিশেষত্ব ।' তাহার কিছুই তন্ত্র মেলে ন|। বেদাচার এবং লৌকাচারের ' 
বিরুদ্ধে বাউল, ও অন্ন সমান'বিদ্ৰোহী। - :,+ | 
.' পূৰ্ণাননোর সম্পূর্ণ গ্রন্থের নাম জ্ৰীতত্বচিস্তামণি। বনি হইল তাহার 
. অঙ্গ বা! প্রকরণ মাত্র ৷. পূৰ্ণানন্দের ভাষায় ওজস্বিতা অতুলনীয় ৷ তাহার প্রথম শ্লৌকটি ৰ 
মাত্র এখানে উদ্ধৃত করিয়া দেখাই রর 
| মেরোরবাহপ্রদেশে শশ্মিহিহশিরে সব্যদক্ষে নিষপ্রে 
" মধ্যে নাড়ী সয়া ত্ৰিতয়গুণুসম়ী চন্দহুধারিরূপা | 

1, ধুঝুরস্মেরপুষ্পগ্রথিততমবপুঃ কন্দমধ্যাচ্ছিরনস্থা . 

5. বন্জাখ্যা মেছুদেশাচ্ছিরসি পরিগতা মধ্যমে স্তাজ জ্নন্তী ॥ 





.&. 

্‌ সংহিতার পরে নানা ক্ষেত্রে বাউলিয়া তত্ব 
- বৈদিক সংহিতীর পর আসিল কর্মকাণ্ড লইয়া বিচার ও আচারের যুগ। এই 
" যুগেব শাস্তকে “ব্রাহ্মণ’ বলে। এই গণের মধ্যে তো বাউলিয়। মতের কোনো 
প্রভাবই, থাকিবার কথা নয্ন। ইহাতে শুধু প্রাচীনপন্থী কর্মকাঁওই থাকার কথা। + .. 

- তৰু যজ্ঞগুলির মধ্যে কেমন করিয়া ধীরে ধীরে অধ্যাত্মবাদ আসিয়া যে প্রবেশ 
কর্বিতেছিল তাহ! দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। যেসব যাগ-যজ্ঞ পূর্বে জীবহিংসায় 
ভর] ছিল তাহা ক্রমে অহিংস হইতে লাগিল'। যাঁগ-যজ্জের মধ্যেও আচাঁবে বিচারে 
ক্রমে গভীর অধ্যাত্ম সত্যের ইঙ্গিত (5১৮৭৮০১৪) দেখা দিতে লাঁগিল। ক্রমে 
- সম্পূৰ্ণ যাগ-যজ্ঞ একটা আত্মনমর্পণের প্রতীক হইয়া উঠিল। . 
_ এই বিষয়ে শ্ৰদ্ধেয় পরলোকগত বাঁমেন্রনুন্দব ত্ৰিবেদী মহাশয় “যে কাজি করিয়াছেন 
, তাহাৰ মহত্বের তুলনা হয় না। ' যাঁগযজ্ঞেব ক্ৰমবিকাশ বিষয়ে কিছু বুঝিতে হইলে 
তাহার 'ষজ্ঞকথা' পুস্তকখানি ভালো করিয়া পড়িয়া দেখা দরকারৰ। যাগ-যজ্ঞ-ঘটিত 
অতি বিপুল সাহিত্য মন্থন করিয়া তিনি তাহার অমৃতময় নির্ধাস জিজ্ঞাস্থদের দিয়া 
গিয়াছেন। তাহাতে দেখা যায়, যাঁগঘজ্জের মধ্যেও মরমীদের মর্মকথা বিপুল 
কর্মকাণ্ডের মধ্যেও নানাভাবে আপনাদের প্রকাশ করিতেছে। ক্রমে যজ্ঞও একটা 
মবমী (0580০) ব্যাপার হইয়া ষাড়াইল। বাহতর কর্মকাণ্ড হইলেও ইহা 
ক্রমে অস্তর্টিহিত ভাঁবেরই বিগ্রহ (95৮0১01) হইয়া দীড়াইল। ষজ্ঞকথাব আলোচনা = 
আর এথানে করিতে চাহি না। যাহারা জানিতে ১৬৮৮.৬১ ১৯৯২৬ 
যেন পড়িয়া দেখেন . 

-ব্ৰাহ্মযুগেও এক-একবার এক-একটি স্থান আমাদের বিস্মিত করিয়া দেয়। 

দৈনদ্নের উপহাস করা হইত যে নিয়ত ভধ্বগমনই নাকি তাহাদের স্বর্গ। - 
এখনকার উন্নতিবাদের যুগে, অৰ্থাৎ নিয়ত উন্নতির দ্বারা আত্মসার্থকতাঁর যুগে, এই 
কথা লইয়া উপহাস কিছুতেই খাটে না। বরং নিরস্তর উধ্বগমনটা যে ভারতে কোনো 
সম্প্রদায় স্বর্গ বলিয়া মানিতে পাঁচিয়াছিঙেন তাহাতে নিজেদের ধন্য মনে করি।' 

জৈনদের কথা এখানে আলোচ্য নহে। এখন কর্মকাওীদের মণ গ্রথগুলির 
কথা বলিবার অবসর । - 

ব্রাহ্মণ-গ্রন্থের মধ্যে এতরেয় ব্ৰাহ্মণটি এক অপূর্ব গ্ৰন্থ। এতরেয় ক্রাঙ্খণকে 
অনেকে উপ্হাঁস করেন এই বলিয়া (য ইহারাঁও নিয়ত অগ্রসর হইয়া চলাকেই 
, পরমপুৰুষাৰ্থ মনে করেন।, “তরে ব্রাহ্মণ’ এই কথাটা আসিল কেমন করিয়া তাহা 


বলা যাউক। : 
্‌ ০242 


২২ - , -_বাঁংলাঁর বাউল ৷ 

. তখন ধক্পস্থলই ছিল শিক্ষাব ক্ষেত্র। এক ব্ৰহ্মষি আপন ব্ৰাহ্মণী পত্নীর গৰ্ভজাত 
পুত্রকে যজ্ঞস্থলে শিক্ষা দিলেন। কিন্তু আপন শূদ্ৰ স্ত্রীর গৰ্ভজাত সপ্তানকে উপেক্ষা 
করিলেন। প্রত্যাখ্যাত শুদ্ৰাব পুত্ৰ আপন মাতাকে এই দুঃখ জানাইলে মাতা বলিলেন ' 
“বাছা; আমি শৃত্রকন্তা। কাজেই মাতা-পৃথিবীর আমরা সম্ভান ( ohildren of - 
৮০5031) । আমি আপন মাতাকে স্বর্ণ কবি ৷” পৃথিবী আসিয়া এ পুত্রকে 
দ্বাদশবতমব রসাতলে বসিয়া শিক্ষা দিলেন। তিনি শিক্ষা পাইয়া শৃভ্ার পুত্ৰ বলিয়া 
ওঁতরেয় নামে এবং মহীর শিশ্ত বলিয়া মহীদাঁস আত্মপরিচয় দিয়া খগ.বেদের অপূর্ব '_ 
তিল বা দৰিছিয়োৰ। তাহাতে পর পর পাঁচটি মন্ত্র ৭. ১৫. ১-৫-- - 


নানা শ্রা্তায় শরীরপ্তি ইতি রোহিত শুশ্রম। ' 
পাপো নৃষদ্‌ ববে! জন; ইন্দ্র ইচ্‌চবতঃ সখা ॥ 
চরৈবেতি চবৈবেতি। 


“শ্রেষ্ঠ হইলেও যে জন বসিয়া থাকে সে পাপী হইয়| যায়। যে চলিতে চলিতে অগ্রসর 
হইতে, হইতে শাস্ত, তাহার নানা শ্। দেবতাঁও অগ্রগামী চলস্তদের সখা অর্থাৎ 
_ সহচর । অতএব আগে চল আগে চল।' 
, পুশিপ্যো চরতো জঙঘে ভুষ্ণুবাত্মা ফলগ্রহিঃ। 
শেবেন্ত সৰ্বে পাপ মানঃ শ্রমেন গ্রপথে হতা: ৷৷ 
চবৈবেতি চবৈর্কেতি। 
“নিয়তচলাতেই দেহেব ও আত্মাব মহত্বের ক্রমবিকাঁশ। চলস্ত লোকের সব পাপ 
ও হীনতা মুক্তপথে (০৯০৮০৯৭) আপনিই পড়ে শুইয়া। অতএব আগে, 
' চল আগে চল | 
আস্তে ভগ আসীনস্ত উধ্বস্তিষ্ঠতি ভিষ্টতঃ | 
শেতে নিপছ্যমানস্ত চরাঁতি চবতো ভগঃ। 
| “চরৈবেতি চবৈবেতি। 
‘যে বসিয়া থাকে তাহার ভাগ্য রহে, বসিয়া |, যে উঠিয়া দাড়ায় তাহার ভাগ্যও 
উঠিয়া, দাড়ায় । যে শুইয়া পড়ে তাহার ভাগ্যও পড়ে শুইয়া। অতএব আগে চল 
আগে চল ৷’ 


কলি: শয়ানো ভবতি সঙ্িহানস্ত পর: 
৯ তৰত হক বহ 
চরৈবেতি চরৈবেতি। 


শুইয়া থাকাই কলিকাল, জাগিয়া ওঠাই ত্বাপর, উঠিয়া টাড়ানোই ত্রেতা যুগ, অগ্রসর 
হইয়া চলাই সত্যযুগ ৷ অতএব চল চল ৷’ | 


সংহিতার.পরে নানা ক্ষেত্রে বাউলিয়| তব 5 "২৩ 
চরন্‌ বৈ মধু বিন্দতি চরন্‌ সথাছুমুহঘরম্‌। | 


স্র্যস্তু পশ্য শ্রেমাণং যো ন তন্্রয়তে চর্ন্‌।, 
৯ চরৈবেতি চরৈবেতি । 


‘চলাটাই মধু, চলাটাই স্বাছু ফল অৰ্থাৎ চলাটাই চলার অমৃতময় ফল। চাহিয়া দেখ 
সুর্যের অফুরস্ত আলোকসম্পদ্‌, স্থির আছি হইতে চলিতে চলিতে যে একদিনও হয় 
নাই ক্ষান্ত 'অতএব আগে চল আগে চল ৷ 

এসব তো যজ্ঞের কথা নয়। আরও অপূর্ব সব কথা শভরেক্-ব্রাক্ষণে আছে। 
যজ্ঞের কথা বলিতে গিয়া এতরেয় বলিলেন, ‘যাহার যাহা শিল্প তাহাঁতেই তাঁহার 
মাধনা। মানুষ তাহার আপন শিল্প দিয়াই দেবশিল্পের স্তবগান করেন। মানুষশিল্প 
তো দেবশিল্পেরই অস্থকরণ।” 

“শিল্পের এই মর্ম জানিলেই শিল্পের যথার্থ মহত্ব বুঝা যায়। এই শিল্প-যজ্জের 
ফলে আর কোনো পূণ্য বা স্বর্গ বা পাৰ্ধিব কোনো! শুভ ফল লাভ না কৰিলেও ইহাতে 
আত্মসংস্কতি-লাভ হয়। ইহার দ্বারা যজমান আপনাকে বিশ্বছন্দে ছন্দোময় করিয়! 
তোলেন 
ওঁ. শিল্পানি, শংসস্তি দেবশিল্লানি। এতেষাং বৈ সনি নল 
অধিগম্যতে। :‘‘* শিল্পং হাস্ৰিপ্নধিগম্যতে য এবং বেদ যদেব শিল্পানী । 

দত শিল্পানি ছন্দোময়ং বা এতৈর্যজমান আত্মানং সংস্কুকতে। 
এঁতরেয়-ব্রাহ্মণ ৬. ৫. ১ 

‘আজ পৰ্যন্ত শিল্পের যথাৰ্থ মহত্বসম্বন্ধে এর চেয়ে বড় কথা আর কোথাও ঘোষিত 
হয় নাই। এইখানে বাউল মদনের একটা গান তুলনীয় । 

মদন ছিলেন মুসলমাঁন। বাউল মদন গানই গাছিতেন। শান্্পস্থী মুসলমানেরা 
_ বাউল মদনের গান গাহিবার নিন্দা কবিলে মদন গাঁহিলেন__ 

যদি করছ মানা ওগো বন্ধু মানি এমন সাধ্য নাই। 
আমার নামাজ আমার পূজা গানে গানে চলছে তাই। 
কোনো ফুলের নামাজ রংবাহারে | 
কারও গন্ধে নামাজ অন্ধকারে _ 
আবার বীণায় নামাজ তারে-তারে 

আমার নামাদ কঠে গাই। 

নিয়ত অগ্রসর হইবার যে তাগিদ “চরৈবেতি” মন্ত্রে পাই তাহারই প্ৰতিধ্বনি, 
দেখা য়ায় পরবর্তী কবীরের অগ্রসর-বাঁণীব মধ্যে । কবীর বলেন-- 

বহতা পানী নিৰ্মলা বন্ধা গন্ধিলা হোয়। 


‘যে জল বহিয়া চলে তাহা নিৰ্মল থাকে। বন্ধ জল উঠে পচ়িয়| ৷’ 


২৪, বাংলার বাউল _ 


তাই কবীর-ৰলেন-- ৷ 
 মাবগ চালতা জো গিৱৈ 
৷ ন তাকো লগে ন দোষ । 
২ ‘লে চলিতে নিয়া বৰি পাও হাও তৰু ভাহাতে দোষ নাই । 
এই ঘরই বীর পানের মুখে অনি 
: করনা নহী" মন দ্বিলগিরী। 
জব জাগো তব মুসাফিরী ॥ 


‘মন অবসন্ন হইও না, যতক্ষণ জাগিয়া থাক ততক্ষণ নিজেকে যাত্রী মনে কারবে।” 
ব্ৰাহ্মবুগেব পর আসিল উপনিষদের যুগ | অধ্যাত্ম-সাঁধনাই উপনিষদের সার 
তত্ব,-যাগ-যজ্ঞ নহে । ' গুরুর কাছে বসিয়া গোঁকালয় হইতে দুরে এই অধ্যাত্ম-বিস্তা, 
. লাভ করিতে হয়। গুরুব কাছে বপিয়া এই নিই হন হর বনায় শই 
বিস্ধারন নাম উপনিষৎ | | 
উপনিষদে দেখা যায় বিশ্বের সুব সত্যের মধ্যে পুরুষই সর্বশ্রেষ্ঠ । তাঁহার চেয়ে- 
বড় আব কিছুই নাই। ইন্দ্রিয় হইতে মারস্ত করিয়া পর পয় এক-এক তুবের শ্রেষ্ঠতা। 
ক্রমে আসিল মহৎ তত্ব। মহৎ হইতে অব্যক্ত বড়, অব্যক্ত হইতে পুরুষ বড়। পুরুষ 
হইতে বড় আর কিছুই নাই। তাহাই পরা কাষ্ট, তাহাই পরা গতি। _ 
| মহত; পরমব্যক্তমব্যক্তাং পুরুষ: পরঃ | 
পুরুষান্ পরং কিঞ্চিৎ সা কাটা সা পরা গতিঃ। EE ১১ 
এই পুরুষ বিশ্বব্যাপী সত্য এবং তাহা সর্বলৌকের অতীত। ইহাকে পাইলেই 
জীব মুক্ত হয় এবং অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়। 
পুরুষো ব্যাপকোহলিঙ্গ এব চ। -- 
যং জ্ঞাত্বা মূচ্যতে জস্তরমৃতত্বং চ গচ্ছতি। কঠ ২.৬.৮ . 
মানবের হৃদয়ে একশত এক নাড়ী । তাহার মধ্য হইতে একটি নিঃসৃত হইয়া 
ূ্ধায় গিয়াছে । ভাহাতে উধ্বে উঠিলে অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়। 
শতং চৈকা চ হৃদয়স্ত নাড্যস্‌ 
- তাসাং মূর্ধনিমভিনিঃস্থতৈকা ৷ 
. তয়োধ্ব'মায়ধমৃতত্বমেতি। কঠ ২. ৬৭১৬. 
_ এই তো পুরাপুরি কায়াযোগের কথা | বাউলদের সঙ্গে উপনিষদের এখানে 
, কোনো পাৰ্থক্য নাই । 
পূর্বেই বলা হইয়াছে বাজসনেক্রি-সং।হতায় চরম স্থানে পাওয়া গিয়াছে উপনিষদ 
সার টশোপনিষ্ধ_ - - 
| EEE দ্গৎ। টি 


সংহিতার পবে নানা ক্ষেত্রে বাউলিয়া তত্ব '_ ২৪৫ 


সেই সত্যই সমস্ত উপনিষদে ব্যাপ্ত হইয়া আছে। উপনিষৎ সাহিত্যট! 
দ্‌ আগাগোড়াই 75560 বা মরমী Ee 1 


যন্ত সর্বাণি ভূতানি আত্মন্তেবান্পস্তাতি । 
সর্বভূতেষু চাত্মানং ন ততো বিজুগুপসতে। ঈশা ৬ 

আপনাকে সর্বভূতে এবং সর্বভূতকে আপনার মধ্যে দেখাই তো বাউলের সাব 
সাধন] । _ 

.উপনিষৎ হইতে মরমীবাদ দেখাইতে হইলে সবই উদ্ধৃত করিতে হয়। কাজেই 
সারা উপমিষদেব অসংখ্য বাণী হইতে ছই-একটা মাথ এখানে উদ্ধত করা যাউক | 
সমস্ত উপনিষদে তাহাদেরই প্রতিধ্বনি দেখা যায়। 

উপনিষং বলিলেন, বাঁহিবে রব ধাহাকে দেখিতেছ অস্তরেব মধ্যেও তিনিই 
অস্তরময় পুরুষ । 

- শ্চায়মন্মিন আকাশে ডা পুরুষঃ 
তিনিই তোমার হৃদাকাশে অধ্যাত্ম (বৃহ. আ. ২. ৫. ৩০)। 
বাহিবে ধাহাকে উপাসনা করিতেছ তিনি তো সেই পরমপুরুষ নহেন__ 
নেদং যদিদমুপাসতে। কেন. ১. ৪-৮ 
জীব ও ব্ৰহ্ম দুইই পবম বন্ধু, প্রেমে মাখামাখি। 
ছা সযূজা সখায়া। মুণ্ডক ৩ ১ 
তাঁহাকে বাহ্‌ কোনো ক্রিয়াকাণ্ডে চাহিবে না। তিনি যদি আপন প্রেমে ধরা দেন 
তবেই তাঁহার সন্ধান মিলিবে। 
নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। 
জজ বছ জেড রজত "যকত £11 
মুগুক ৩, ২. ৩ 
এবং | লম | 
পুরুষান্‌ ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠী সা পরা গতিঃ। কঠ ২+৩. ১১ _ 
এই সবই তো পুরাপুরি বাউলিয়া তত্ব। | 

উপনিষদের লক্ষ্য হইল যুক্তি, স্বর্গ নহে । সত্যই ইহা মুক্তির আলোক 
, দেখাইল। এই উপ্বনিষৎ যে শুধু মানবকে ধর্মবিষয়েই আলোক ও অধ্যাত্ম সত্য 
দিল-ভাহা নহে। সামাজিক ও ব্যক্তিগত সকল দিকেও ইহা দীৰ্ঘকাল-সঞ্চিত পুরাতন 
নানা! বাধাবন্ধন ঘুচাইয়া দিল । বাউলতত্বের মত উপনিষদের সত্যও সর্বভাবে জাতি, 
০255 
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২৬ - থাংলীর বাউল 


বছ উপনিষদে তাহার এই 'বন্ধন-মুক্তির চেষ্টা দেখিতে পাই। কিন্তু একটিমাত্র 

উপনিষৎ হইতে তাহার যুক্তিবাদের একটু পরিচয় দিব! উপ্‌নিষত্টির নাম বজ্ৰ- 

স্থচিকোপনিবৎ। বজ্ৰহ্থচি বলেন, “ব্ৰাহ্মণ, ক্ষত্ৰিয়, বৈশ্য, শূদ্ৰ এই চারি বর্ণ। 
তাহাদের মধ্যে ব্ৰাহ্মণই প্ৰধান। এই বেদবচনীনুরূপ কথা স্থভিসকলেও উক্ত” 

ব্ৰাহ্মণ-ক্ষত্ৰিয়-বৈশ্য-শূত্ৰ । ইতি চত্বারে! বর্ণান্তেযাং বর্ণানাং ব্ৰাহ্মণ এব 

প্রধান ইতি বেঘবচনান্রূপং স্থৃতিভিরপ্যুক্তম্‌। 

এখন বিচার করিতে হইবে ব্ৰাহ্মণ বলিতে বুঝায় কাহীকে ? জীব-দ্বেহ-জীতি- 

জ্ঞান-কৰ্ম-ধাৰ্মিক, ইহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ কোনটা ? 

"তত্ৰ চোছমন্তি কো বা ব্ৰাহ্মণো নাম। কিং জীবম? কিং দেহ: ? 

| কিং :জাতিঃ? কিং জানম? কিং কৰ্ম ? কিং ধাৰ্ম্মিক ইতি? তত্র 

| " প্রথমো জীবে ব্ৰাহ্মণ ইতি চেৎ তন্‌ ন।- 

তাহার মধ্যে প্রথম হইল জীব। জীবই কি তবে ব্রাহ্মণ ? তাহাও তে! বলা 
'চলে না। কারণ অতীত ও. ভবিষ্বাৎ কালে নানাঁজাতীয় দেহের মধ্য দিয়াই জীব 
চলিয়াছে। সে তো একরূপ। এক জীবেরই কর্মবন্ধে অনেক দেহ উৎপন্ন হয়। 
সর্বশরীরের জীবের একরূপত্বের কথা বিচার করিলেই ০০ ব্ৰাহ্মণ ; 
হইতে পারে না। 
অতীতানাগতানেকদেহানাং জীবস্তৈকক্কপত্বাৎ একস্তাপি 
কর্মবশাঁদনেকদেহসংভবাঁৎ সর্বশরীরাণীং জীবস্তৈকরূপত্বাচ চ। 
তন্মান্‌ ন জীবো ব্ৰাহ্মণ ইতি-- 
তবে কি দেহই ব্ৰাহ্মণ তাহাও তো নহে। আচণ্ডাল সকল মাহষেরই শরীর 
পাঞ্চভৌতিক এবং একই প্রকারের | সর্বত্রই 'জরামরণাঁদি একই রূপ ধর্মাধর্ম। 
ব্ৰাহ্মণ শ্বেতবর্ণ, ক্ষত্রিয় বক্তবর্ণ, বৈশ্য পীতবর্ণ, শূদ্ৰ কৃষ্ণবৰ্ণ, এমন .তো কোনো 
নিয়ম নাই। দেহটাই ব্ৰাহ্মণ হইলে মৃত পিতা প্রস্ৃতিদের দাহ করায় পুত্রের 
ব্ৰহ্মহত্যা পাপ হয়। কিন্ত তাহা তো হয় না। কাজেই দেহও ব্ৰাহ্মণ নহে। . 
, হি দেহো ব্ৰাহ্মণ ইতি চেৎ তন্‌ ন। আচণডলাদিপধ্যস্ভানাং মহস্যাণাং 
_ পাঁঞ্চভৌতিকত্বেন দেহশ্ৈকরূপত্বাজ জরামরণধর্মাধর্মাদিসামাদর্শনাদ্‌ ব্রাহ্মণ: 
শ্বেতবর্ণ, ক্ষত্রিয়ো রক্তবর্ণো বৈশ্য: পীতবর্ণ: শূত্ৰঃ কৃষ্ণবৰ্ণ ইতি নিয়মা- 
ভাঁবাৎ। পিত্রা্দিশরীরদহনে পুত্রাদীনাং ব্ৰহ্হত্যাদিদ্বোষসম্ভবাচ.চ ৷ তন্মাদ্‌ = 
ন দৰেহে! ব্ৰাহ্মণ ইতি। 

' তবে কি জাতিই ব্রাহ্মণ ? তবে জাত্যস্তরবিশিষ্ট অনেক জদ্কতে অনেক জাতি 
হইত। আর সেইরূপ নানা জন্ততে দেখা যায় অনেক জাতিবিশিষ্ট অনেক মহর্ষির *' 
জন্ম হইয়াছে। মৃগী হইতে খ্যশূঙ্গ কুশ হইতে কৌশিক, জম্বুক হইতে জাম্বূক, 
বল্মীক হঈতে বাল্মীকি; কৈবর্তকন্তা হইতে ব্যাস, শশপৃষ্ঠ হইতে গৌতম, উর্বশী 


সংহিতার পরে নান ক্ষেত্রে বাউলিয়| তত্ব ২৭ 
হইতে বসিষ্ঠ, কলস হইতে অগস্ত্যের জন্ম_এইবপ শ্রুতি,আছে। জাতির বাহিরেও 
জ্ঞান প্রাতিপাঁদিতা বহু খধি আছেন, তাই জাঁতিও ব্ৰাহ্মণ নহে । 

তহি জাতিব্ৰাহ্মণ ইতি চেৎ তন্‌ ন। তত্ৰ জাত্াস্তর-জন্তবু অনেকজাঁতি- 
সম্ভবা মহধৰয়ে| বহবঃ সস্তি । বস্তাশৃঙ্গে] মৃগ্যাঃ, কৌশিক: কুশাৎ, জাম্বকো 
- আম্বকাৎ, বাঁদীকো বন্দীকা ব্যাস: কৈবর্তকন্তায়াম, শশপৃষ্ঠাদ্‌ গৌতম! 
বসিষ্ঠ উর্বশ্তাম, অগস্ত্য: কল্পসে জাত ইতি শ্রুতত্বাৎ। এতেষাং জাত্যা 
বিনাপ্যগ্রে জানপ্রতিপাদিতা ধষয়ো বহুবঃ সস্তি । ভি 
ইতি ।. , 
তবে 1 কি জ্ঞানই ব্রাহ্মণ ? অভিজ্ঞ খনৰ ও তো অনেক আছেন 
তাই জানও ব্ৰাহ্মণ নহে-_ _ 
তহি জ্ঞানং ব্ৰাহ্মণ ইতি চেৎ তন্‌ ন। ক্ষত্ৰিয়াদয়ো’পি পরমাথদপিন 
অভিজ্ঞ ববহঃ সস্তি। তম্মান্‌ ন জ্ঞানং ব্ৰাহ্মণ ইতি ৷ 
“ তবে কি কৰ্মই ব্রাহ্মণ? সকল প্রাণীরই প্রারন্ধ সঞ্চিত ও আগামী কর্মের সাম্য 
দেখা যায়, কর্মপ্রেরিত হইয়াই লোক কৰ্ম করে । তাই কৰ্মও ব্ৰাহ্মণ হইতে পারে না। 
ত কৰ্ম ব্ৰাহ্মণ ইতি চেৎ তন্‌ ন। সর্বেষাং প্রাণিনাং প্রারবধসঞ্চিতাগামি- 
_ কর্মসাধর্ম্যদর্শনাৎ কর্মাভিপ্রেরিতাঁঃ সস্তো। জনাঃ ক্রিয়া কুর্বস্তীতি। তন্মান্‌ 
ন কৰ্ম ব্ৰাহ্মণ ইতি। 
তবে কি ধৰ্মই ব্ৰাহ্মণ? তাহাও তো নহে। ৯১১১৬ নিত 
শুর বহু আছেন। তাই ধাৰ্মিকও ব্ৰাহ্মণ নহে। = 
তৰি ধাৰমিকেো| ব্ৰাহ্মণ ইতি চেত তন্ন। ক্ষত্য়াদয়ে| হিরণ্যদাতারে! 
বহবঃ সম্ভি ৷ তন্মান্‌ ন ধাৰ্মিকে| ব্ৰাহ্মণ ইতি। | 
_ তবে কাহাকে বলা যায় ব্ৰাহ্মণ! . যিনি অদ্বিতীয় জাতিগুণক্রিয়াতীত সত্য- 
জ্ঞানানন্দানস্ত-হ্বরূপ পরমাত্মার প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎকার লাঁত করিয়াছেন তিনিই ব্রাহ্মণ । = 
তিনিই যে ত্রাঙ্গণ ইহাই ক্রুতি-স্থৃতি-পুরাণ-ইতিহীসেরও অভিপ্রায় । দায়.কোনো 
মতেই ব্ৰাহ্মণত্‌ সিদ্ধ হইতে পারে না। 
তৰি কো ব্ৰাহ্মণে] নাম। যুঃ কশ্চিদত্মানম্‌ অদ্বিতীয়ং জাতিগুণক্ৰিয়াহীনং 
সত্যজ্ঞানানন্দানস্তস্বরূপং সাক্ষাদপরোক্ষীকৃত্য বর্ততে স এব ব্ৰাহ্মণ 
ইতি ৮৬৬৯ ৯ অন্তথা হি ব্ৰাহ্মণত্ব-সিন্ধি- 
্নাস্ত্যেব। k 
প্রায় এক হাজার বৎসর-পূর্বে ( ৯৭৩-৯৮১ i এই বজ্জসুচিকোপনিষৎ 
চীন' ভাষায় রূপাস্তরিত হয়। উপনিষৎখানি অবশ্য বহু প্রাচীন । এতকাল আগেও 
|; বাউলিয়া সমাজ-বিদ্ৰোহ দেশের মধ্যে দেখা গিয়াছে। 


২৮ - বাংলার বাউল, ন 
‘বড় বড় প্রধান উপনিষদ্গুলির পরিচয় অনেকেই জানেন তাহা ছাড়া আরও 
বহু উপনিষৎ আছে যাহা সাধারণত সাঁধুসন্মাসীদের মধ্যেই প্রচলিত। সেইসব 
_ উপনিষদের বাণীর সঙ্গে সম্ভ ও বাউলদের মনের আরও বেশি মিল দেখ! যাঁয়। 

F.. 080 5৮৪৭০৮ মান্দাঙ্জ আডিয়ার লাইব্রেরি হুইতে- ‘সংন্যাস উপনিষত’ 

প্রভৃতি এইরূপ কয়েকখানি উপনিষৎ Minor Upanishads নামে ১৯১২ সালে ৷ 

বাহির করেন। সেখান হইতেই ১৯৩৩ সালে আরও কিছু অপ্রকাশিত উপনিষৎ 

. প্রকাশিত হয়। তাহাদের মধ্যে শটা়নীযোপনিবৎ বলেন, মনই হইল ০ 

বন্ধন এবং মুক্তির কারণ-- 

| মন এব সমন্যাণাং কারণং বদ্ধমোক্ষয়ে!; |. a ৩২১) 

(১. বাঁউলদেরও এই একই কথা। ‘বাহুবিচারে ফল নাই। ভিতরের বস্তু যে . 
' মন, তাহাকে আগে শুদ্ধ কর ।”' বাহ-শিখা-সুত্র-আচারাদি ব্যর্থ। পরক্রক্ষোপনিষৎ 
বলেন, যিনি মনকে সাধন করিয়াছেন, অস্তরেই তাঁহার শিখা, অস্তরেই তাঁহার উপবীত। 

"7 অথাস্ত পুকষস্থাস্তঃশিখোপবীতিত্বমূ। "পৃ. ২৯৫) ও 
রক্ষোপনিষৎ বলেন, যাহার বোধ আছে তিনি. বাহিরের ১৯২৯৬ 
নিজক পুত্ৰশ্ববূপে ধারণ করেন 
সশিখং বপনং কৃত্বা বহিঃ স্থত্ৰং ত্যজেদ্‌ বুধ্য। 
যদক্ষরং পরং ব্ৰহ্ম তৎ স্থত্ৰমিতি ধারয়েং। 
' যাহাদের এই অস্তরের জান-যজ্ঞোপৰীত আছে" তাঁহারাই হবি তাহারাই 
যথার্থ যজ্ঞোপবীতধারী ৷ ্‌ 
সুত্ৰমন্তৰ্গতং যেষাং জ্ঞানযজ্ঞোপবীতিনাম্‌ ৷ 
তে বৈ সুত্রবিদো লোকে তে চ ষজ্ঞোপবীতিন: ৷ 
নারদপরিত্রাজকোপনিষদেও (১৫১-১৫২) এই কথাই আছে ৷ 
| পরত্রদ্মোপনিষৎ বলেন, ব্ৰাহ্মণ যদি সুতি চাহেন তবে অন্তঃ £শিখোপবীত ধারণ 
,করিবেন_ | 
রি ফুুক্ষোৰ্শিঙোপবীতধাৰণম্‌। | 
. ধাহাদের শিখা জ্ঞানময়ী এবং উপবীত -জ্ঞানময়, তাঁহারাই পরিপূর্ণ ব্ৰাহ্মণ, 
অন্যদের কিছুই নাই | 
. শিখা জ্ঞানময়ী যস্ত উপবীতং তু তম্নয়ম্‌। 
, ব্ৰাহ্মণ্যং সকলং তস্য নেতরেযাং তু কিংচন ৷ 
ৰো যোগবিজ্ঞানতংপৰ বিপ্ৰ বহিঃস্ত্র ত্যাগ করিবেন 
৷ হিম ত্যজেদ্‌ বিপ্রো যোগবিজ্ঞানতংপক্ধ। I 


সংহিতাঁর পরে নাম! ক্ষেত্রে বাউলিয়া তত্ব | ২৯ 
জাবালোপনিষদে যাজ্ঞবন্্য অত্রিকে এইরূপ উপদেশ দিয়াই বুঝাইয়াছেন যে, 


-_ বাহ্‌ চিহ্নের কোনো প্রয়োজন নাই। ভিতরের চিন্ময্ন বসন্তই আসল সত্য । 


a 


পর্মহংসপরিত্রাজকোপনিষৎ বলেন, আস্মজ্ঞানই যথার্থ যজোপবীত, ধ্যাননিষ্ঠাই 
যথাৰ্থ দেখা । এমন সাধকেরই কর্ম পবিত্র । তিনিই সৰ্বকৰ্মকুৎ, তিনিই ব্রাহ্মণ, 
তিনিই ব্ৰহ্মনিষ্ঠাপর, তিনিই দিপ্যমান, তিনিই .খাষিশ্রেষ্ট, ভিন তিনিই 
' শ্রেষ্ট, তিনিই জগদগুরু-_ 
| য্তাস্ত্যদ্ৈতমাত্মজ্ঞানং তদেব যজ্ঞোপৰীতম্‌। তনত হানিৰ শিখা । 
ততকৰ্ম্ম পৰিত্ৰম্‌, স সর্বকর্মকূত, স ব্ৰাহ্মণণ, স ক্রহ্ধনিষ্ঠাপরঃ, স দেব স 
_ খধিঃ, স শ্রেষ্ঠ, স এব সর্বজ্যোষ্ঠঃ, স এব জগদ্গুরু; | . 
জাতির দ্বারা কাহারও যথার্থ পরিচয় দেওয়! চলে না রনি 
হইবে চরিত্রের সাহায্যে, জাতি দিয়া আবার কি মহত্ব? মাহ্যই হইল সকলেব 
সার। এই কথা বনিয়াছিলেন অথর্ব বে 
যে পুরুষে ব্ৰহ্ম বিদুস্তে বিদ্ুঃ.পরমেঠিনমূ। = 
তাহার পর মহাভারতে ভীষ্ম বলিলেন .. 
. | ' ন মাম্যাচ্ছেষ্ঠতরং হি কিঞ্চিৎ ৷ | 
সবার উপরে মাহুষ শ্ৰেষ্ঠ । তাহার চেয়ে বড় আঁব কিছুই নাই। তা | 
এশ্বর্ব হইল তাহার একতা, সমতা ও. সত্যতার মধ্যে। ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব তাহার 
১. লীল-অহিংসা-সরলতা-তপত্তা ও কর্মফলের ত্যাগশক্কি । ইহাঁও ভীষ্মেরই কথা 
নৈতাদৃশং ব্ৰা্মণস্কাপ্তি বিতং - 
যথৈকতা সমতা. সত্যতা চ। 
শীলং স্থিতিদগুনিধানমার্জবং 
ততস্ততশ্চোপরম; ক্রিয়াভ্যঃ। (শান্তিপর্ব, ১৭৫১ ৩৭) ৷ 
মহাভারতে বাউলিয় বছ তত্ব আছে। আজ আর তাহা বলার স্থান নাই। 
মহাভার্ত মাষেরই জয়গান করিয়াছেন। এখানে উপনিষদেরই আর কিছু বল! 
যাউক। ইতিহাসোপনিষ বলেন, খখেদ যদি পড় তবে জানিবে বাহ দেবতাদের, 
কথা, মান্থষের তত্ব তাহাতে নাই। যজর্বেদে জানিবে শুধু বান্ধ যজ্ঞের কথা, অস্যরের 
সাধনা নহে। ' সামবেদ জানিলে বাহ্‌ আর-সব জানিবে, কিন্ত মানসবেদ জানিলেই 
অস্তরস্থিত ব্ৰহ্মকে জানা যাইবে-_ | 
থচো হ যো বেদ স বেদ দেবান্‌ 
বজ,ংযি যো বেদ স বেদ যজ্ঞম্‌ | 
সাযানি যো বেদ স বেদ সৰ্বম্‌ 
০. যো মানসং বেদ. স বেদ ব্ৰহ্ম ॥ 
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সরি ০০ এ বাঁংলার- বাউল 
বৰ্ণাশ্ৰম ধর্ম ছাড়িয়া অস্তবের সাধনা কবিয়াই মানুষ আনন্দতৃপ্ত হইতে পারে। 
বর্ণাদিধর্মং হি পরিত্যজন্তঃ 
স্বানন্দতৃপ্তাঃ পুৰুষ! ভবস্তি ॥ (মৈত্ৰেয় উপনিষৎ) 
কারণ, বাহ্য বিগ্রহ পূজায় মুক্তি নাই, তাই মুক্তির অন্ত স্বহৃদয়াৰ্চন কর, 
বাহ্যার্চনা ছাড়। | | 
| পাষাণলোহমণিনুন্নয়বিগ্নহেযু 
পূজা পুনর্জননভোগকরী মুমৃক্ষোঃ। 
বাহ্যাৰ্চনং পরিহবেদপুনর্ভবায় ॥ 

.বাউলেদের মতই এইসব উপনিষদ্বাঁদীরা বাহ্য সদ্ধ্যাপূজ। মানেন না। জিজ্ঞাস! 
কবিলে বলেন, অশোচ হইলে তো সন্ধ্যামন্ত্র নাই। আমাদের মৌহ-মাঁতা মরিয়াছেন, 
বোধময় পুত্র জঙ্ষিয়াছে। জাতাশৌচ মৃতাশোঁচ. দুই অশৌচ একত্রে উপস্থিত। 
নিরিহ রক 

তানভির সুত: | 

_অূতকছ্বয়সংপ্রাপ্তে কথং সম্ধ্যামূপাস্বহে৷ ৰ 
. দিনের অবসানে কুর্ধ অস্ত গেলে বা রাত্রির অবসানে 'স্থৰ্ধের উদয় হইলে তো 
সন্ধ্যা করা যাঁয়। আমার হৃদয়াকাশে চিত্নূর্ধ সদাই . আঁলোকে-আলোকে 

" জ্যোতির্ময় | তাহার উদয়ও নাই অস্তও নাই। কেমনে তবে সন্ধ্যা করি-_ 

হৃদাঁকাশে চিদাদিত্যঃ সদা ভাঁসতি ভাসতি। 

০০০৬ 

(মৈত্ৰেয় উপনিষত, পৃ- ১১৬) . 

11 TEA OE তাহারা 

অব্যক্তলিঙ্গা অবক্তাচারাঃ ॥ (প্রাবালোপনিষৎ, পৃ. ৬৯) 
বাউলদের সেরা কথাই মৈত্রেয় উপনিষদে, দেই তোমার দেবালয়। তাহাতে যে 
জীব ভিনিই তো শিব-- 
| . দেহো দেবালয়ঃ EE কেবল: শিবঃ ॥ 

. কাজেই বাহু ও বৈদিক কর্মকাণ্ড হইতে মানুষের অস্তরের ভাব ও চরিত্রই যে বড় কথা 

সে কথা পরবর্তী বাউলদেরও বহু পূৰ্বে ইহারা জোর করিয়া স্তনাইয়া.দিলেন। 
| উপনিষৎ ও তস্থাদির পর বেদবাহ্‌ ধৰ্মগুলির মত দেখ| যাইতে পারে। তাহাদের 
মধ্যে জৈন- ও বৌদ্ধ মতেও তো মানুষই সার তত্ব, জাতি পংক্তি প্রভৃতির বিচার মিথ্যা 


সংহিতাঁর পরে নানা ক্ষেত্রে বাউলিয়! তত্ব ' - তত 


মাথা মুড়াইয়া ধর্মশিক্ষা নিলে ? যখন পরের ভরসা. ছাড়িবে তখনই সংসার- 
ত্যাগ হইবে সাৰ্থক ৷ (এ, ১৫৩) 

তীৰ্থে তীৰ্থে ঘুরিয়া ঘুরিয়া শুধু দেহদুঃখই সার হইল। (এ, ১৭৮) 

ওহে যোগী, ধার সন্ধানে মরিতেছ ঘৃবিয়া, তিনি তো তোমারই মধ্যে । হায় 
সেই শিবস্বৰপেরই পাইলে না পরিচয়? (এ, ১৭৯) * | 

মন যদি শুদ্ধ না হয় তবে শাস্ত্ৰপাঠে কি মোক্ষলাভ হইবে? (১১৪৬) 
জ্ঞানময় আত্মা ছাড়া আর সব শাস্তই মিছা কন্তনা মাত্র। ( ওঁ, ১৭৯) 
" বৃথা মরিতেছ বাহ শাস্ত্র পড়িয়া। জীবনের মধ্যে উদ্নয়-অণ্ডের যে সন্ধান, 
তাহাই যদি না পাইলে তবে সবই বৃথা । (ওঁ, ১৭৩) 

যদি ভিতরেই তোমার চিত্ত মলিন থাকে বাহিরের তপস্তায় তবে ফল 
কি? (দোহা, ৬১) 

তীৰ্থাটন ও ধূর্তপনা সবই ভণ্ডামি। গুরুর প্রসাদে আপন দেহের 'মধ্যেই 
দেবতীর সন্ধান কর। ( এ,৮*) 

বাহ্য দেবালয় মিথ্যা । সাড়ে তিন হাত এই দ্নেহ-দেবালয়েই সম্ভ নিরঞনের 
বাঁস। যদি. তীঁহাকে চাও, নির্মল হইয়া সেখানেই কর সন্ধান। (এ, ৯) 
'"_ সন্তদিগের অধিষ্ঠান যে দেহ, হায়, সেই আপন দেহের মধ্যেই তাহাকে করিলে 
না সন্ধান? (এ, ১৮০) 

শিৰস্বরপ বিরাজমান তোমার দেহ-দেবাঁলয়ে। নানি 
তাঁহাকে বাহিরে দেবাঁলয়ে ! মনে আমে হাসি, হায় হায়, ভিতরের ৪, 
তুমি বানাইলে ভিখারি! (এ, ১৮৬) 

সিদ্ধি চাও তবে বাহ চেষ্টা ছাড়, চিত্ত নির্মল কর। (ঞ, ৮৮) 

নিৰ্মল চিত্তে দয়ার হ্ উদয়। দয়া বিনা ধর্ম মেলে না । (এ, ১৪৭) 
আপন আত্মাই তো সর্বত্র॥ পর বলিয়া তো কেহই নাই। সবাই যখন আত্মীয়, 
তখন কলহ-বিদ্বে হইবে কাহার সঙ্গে? (ওঁ, ১৩৯) 


আগে পিছে সর্বদিকে দেখিয়াছি আমাঁবই অস্তবের আত্মপুরুষকে | আমার সব 
ভ্রান্তি মিটিয়াছে, আর কিছু শুধাইবাঁর নাই । (এ, ১৭৫) 


* শূন্য কখনো শূন্য নয়। অস্তব দিয়া দেখ সব শুন্তই পরম পূর্ণ। (২7 
এইখানে অথর্ববেদের বাণী মনে হয় | 
পশ্যন্তি সৰ্বে চক্ষুষা ন সৰ্বে মনসা বিছুঃ ॥ 
- আমার অস্তর-পুরুষই .যদি সর্বত্র বিবাজিত তবে দ্বণ্যই বা বলি কাঁহাকে ? 
_ অন্পৃশ্তই ব| বলি কাহাকে ? ৮৬২৮৬ (ও, ১৩৯) 


- ৮2312 B. 


৬৪ ৰ বাংলার বাউল ১- 
_ এইসবই তো! বাউলদের ধর্মের একেবারে সব সারকথা। তাহার পরব তাহাদের 
সমরসতত্বও পাহড় দোহায় আছে। 5 

জলের মধ্যে লবণের মতো আপনাকে দর্বযাপীর মধ্যে উপলব্ধি রাই সমর 
হওয়া। (এ, ১৭৬) | 

সর্বজগতের মধ্যে ডুবিয়া থাকিলেও সরস সিদ্ধ হইবে না। ৮৯৬৬ 
হইতে হইবে। (ও, ১৭৩) 

অন্তরের মধ্যে কোনো ন চলিবে না। তাহার মতোই 
গুণসম্পদ্বের অতীত হইতে হইবে। তবেই হইবে উভয়ের মিলন ৷৷ (এ, ১০০) 

এই দেহের মধ্যে ভাত্মময়কে পাওয়াই হইল নির্বাপ। (এ, ১৭৮) 

ইহা! তো বাউলিয়া নির্বাণ। পুরাডন জৈন-বৌঁদ্ধ নিৰ্বাণ হইতে ইহা ক্রমে জমে 
এইখানে আসিয়া পৌছিয়াছে। 

আরও পরবর্তী জৈনসাধক কবি আনদ্দঘনও এইসব কথাই নৃতন করিয়া 
বলিয়াছেন। পরবর্তী জৈনসাঁধক লুক্বা শাহের প্রবর্তিত মতে, চ.ংডিয়া স্থানকবাসীদের 
সাধনায়, তারণগচ্ছ প্রভৃতিদ্বের উপদেশে ক্রমেই এই সব মরমী মতবাদই আরও 
. পরিষ্কার হইয়া আসিতেছে, ক্রমেই জৈনসাধনার এই ধার! বাউলিয়া ভাবের দিকে 
চলিয়াছে। 

' জৈন দোহার পরেই র্‌ বৌদ্ধদের দোহাকোষ 
তো সহজ দিয়াই আরম্ভ । এই দৌহাকোষ জীপ্ৰবোধচন্দ্ৰ বাগচী মহাশয় সম্পাদন 
করিয়াছেন। সহজের পরই সমরস. (১ ২)। তাহার পরই আকাশবৎ শৃষ্কচিত্তের 
খিসমোর কথা (১. ৫)। গুরুর কপাতেই এই শৃন্যতত্বের মর্মবোধ ঘটে (১. ৮)। 
দেখা যাইতেছে সহজ, সমরস, বের" আনন পরতৃতি নানি নত শৌ 
দোহাতে মেলে। | 


. “বাহন তীর্থ ও দেবতা ব্যর্থ (২. ১৯. ৩ ২০)। স্হজের মধ্যেই পরমানন্দের মর্ম 
(৩. ২৭)। পরমার্থ হইল স্বসংবেদগম্য (৩ ২৯)। মনকে মারিয়া নিল করিতে 
হইবে, মনের মিথ্যা কল্পলাই যে আমাদের ঘুরাইয়া মারে (৪. ৩৩)। সহজ ছাড়া 
নিৰ্বাণ নাই, ইহাই সরহপাঁদ বলেন (১*. :৩)। কায়াকেই সাধনা করিতে হইবে 
(১*%. ৯)। পুৰু ধ্যানের মধ্যে মোক্ষ নাই (১১. ১৪)। যেখানে মনপবনের সঞ্চার 
নাই রবি-শশীর প্রবেশ নাই সেই অস্তরতম লোকেই চিত্তের বিশ্রাম (১২. ২৫)। 
পরম, মহহ্থিখ আদি-মধ্য-অস্ত প্রভৃতি সীমার অতীত, তাহার মধ্যে আত্মপর ভেদের 
স্থান নাই (১৩ ২৭)। বদ্ধ মনই চতুর্দিকে মরে ধাইয়া, মুক্ত হইলে মন হয় নিশ্চল 
(১৫. ৪৩)। এই চঞ্চল মনকে স্থির করাই হইল সাধনা । এইসব বাউিলিক্সা মত 
বৌদ্ধ দৌহার মধ্যেও পুরাপুরি মেলে। মনকে লয়াই মরমীদের যত. বিপদ্‌। 


সংহিতাৰ পৰে নানা কষে বাউনিয়া তত্‌ ৬ 


- দেহের ভা বৃথা লোকে কোপ করে, দেহকে বৃথা দুঃখ দেয়।. দেহের কি 
দোষ } মনের দোষে দেহকে বৃথা কেন দণ্ড দেওয়া? 
এই দেহের মধ্যেই গঙ্গা-যমুনা ও সাগর-সঙ্গম। এখানেই প্রয়াগ-বারাণমী, 
এখানেই চন্ত্র-দিবাকর | দেহকে উপেক্ষা -করা চলিবে না। 
এখ্‌, মে স্থরপগি জমুনা এখ, পে গঙ্গাসাঅক ৷ 
এখ, প্রয্নাগ বারানসি এখ্‌, সে চংদ দিবাঅক্ল ॥ (১৫.৪৭) 
. ঘরে রহিল তত্ব। বাহিরে বৃথা করি অন্বেষণ (১৬. ৭২) ।  অজরামরের কথাও 
এইখানে (১৮ ৬৯)। এই দেহের মধ্যেই দেহাতীতের অপূৰ্ব গুপ্তলীল|-- 
অসরির কোই সরীরহি লুকে| ৷ (২১.৮৪) 
সকল বাউলিয়| তৰ্বের ইহাই লারতম তত্ব । | 
শুন্য তরুব কথাও এইপন দৌহায়.পাই (২৩. ১৯৮- চি) । সকল ধর্মের সার কথা 
হইল পর-উপকাঁর ও মৈত্রী (২৩ ১১২)। 
কাপহপাদের মতে আগম-বেদ-পুবাণ সবই মিছা (২৪.২)। নিফলুষ নিস্তরপ্ 
হইল সহজের রূপ, তাহার মধ্যে পাপপুণ্যেব প্রবেশ নাই (২৫. ১০)। সেই পহজই 
হইল পবমতন্ব, বেদশান্ত মূৰ্তাব বিভম্বনামাত্র (২৫. ১২)। সহজে মন নিশ্চল 
করিয়! সমবস-সিদ্ধি. করিলে জবামবণ দূর হয় (২৫. ১৯)। 
স্রহপাদ বলেন, করুণা ও শত এই উভয়কে যুক্ত করিলেই পায় পিন্ধি (২৯. ৪)। 
"চন্য যুক্ত করিলেই পাপ-পুণ্য খুচিয়া যায়। শরীর হয় অজরামর (৩০. ৭) । 
বৈবাঁগ্য তাঁহাদের মতে পাপ, স্থখই পুণ্য ১.৬ ১২৬) । সব চরাচরই স্থখময় 
সুখং সৰ্বং চরাচবম্‌ (্)। 
চর্যাচর্ধবিনিশ্চয়ে (হরপ্ৰসাদ শাস্ত্ৰী মহাশয়ের সম্পাদিত) দেখি, গঙ্জা-যমূনার 
মধ্যে বহে নাড়া (২৬, ১৪)। শুষ্তের সঙ্গে শৃন্ত মিপিলেই সংজ ধাম উদিত হয়-_ 
| '_ স্নুনে স্থন মিপিআ জবে 
সঅল ধাম উইআ তবে। (৬৭. ৪৪) 
এ বৌদ্ধপদগুলি অষ্টম শতাব্দী হইতে লেখ| ৷ ইহা অপভ্ৰংশ ভাষায় লেখা । 
সহজ সরল শুভ্র নি্চলংক প্রেমকেও সাধকের! শুন্ত বলিয়াছেন। 
এইসব বৌদ্ধ ও জৈন দোহার আগে হইতেই গোরক্ষনাখের যোগ ও নানা 
₹ নাথপন্থীর উপদেশ চলিতে আরম্ভ কবে। নাথপন্থ বিষয়ে আমার মৃহযোগী শ্ৰীমন্‌ 
 হাজারীপ্রদ'ন ছিবেদী বহু কাজ করিয়াছেন। তাহার গ্রন্থে দেখা যাইবে, বাউলিয়া 
মতের প্রায় সবই সেখানে আছে। সাধকদের মধ্যে এখনও প্রচলিত গোরক্ষলংহিতায়, 
শিবসংহিতায়, ঘেবগুসংহিতায়, অষ্টাবক্রদংহিতায়, হটযোগ প্রদীপিকায় আরও নান! 
গ্রন্থে এইম্ব. তত্ব পাওয়া] যায়।. গোরক্ষবিয় গোপীচন্দের ও ময্নায়তীর গানে, 
তর্থরিদের পদেও সেই সব কথা। 


$ 


৬৬ হু বাংলার বাউল - 

তন্ত্েব কথা বেদের আলোচনার শেষকালেই করা হইয়াছে। দেহতবে ও 
লোকাচাব-বেদাচারের বিরুদ্ধে বিদ্ৰোহে, তন্ত্রে ও বাউলিয়া মতে মিল থাকিলেও ' স্ব 
বাউলদের আসল কথা অস্থরাগতত্বই নাই। অঙ্গরাঁগের বলেই ইহার! সব বন্ধন 


অতিক্রম করেন। এই প্রেম-পাখার জোরেই ইহারা সব কিছুর উপরে উড়িয়া যাইতে 
_ পাবেন। তাই তাহারা বলেন” ৷ 


চিনা 
আমরা হাইট্যা চলার ভাও জানি নাঃ, 
আমাদের উড়্যা চলার ধাত ॥ . 


মুসলমানদের আসাব পরে ভাবতীয় চিন্তার দধ্যে এবং ধর্মসাধনার মধ্যে বড় 
একটা সংস্পর্শ ঘটিল। পাশাপাশি থাকিলেও হিন্দু-মুসলমান ছুই দলেরই পণ্ডিতের! 
দেখিলেন চেষ্টা করিয়া কিছুতেই ছুই ধারাকে মিলাইতে পাঁরিলেন না। তখন 
নিরক্ষর সাধকের দলই উভয় সাধনার মান রক্ষা করিলেন । 


কবীর যখন হিন্দ-মূদলমান সাধনাকে উদ্দার প্রেম ও ভক্তিভাবের মধ্যে মিলাইতে 
চাহিলেন তখন পণ্ডিতের] বলিল্লেন, “তুই তো নিরক্ষর মূর্খ! পণ্ডিতেরা যাহা 
পারিলেন না, তাহা তুই কি পারিবি?” কবীর বলিলেন, “আমব! পণ্ডিত নহি 
'_ বলিয়াই হয়ত পারিব। পণ্ডিতের! পড়িয়া পড়িয়া পাথর বনিয়া গিয়াছেন, তাহারা 
লিখিতে লিখিতে ঝামা ইট হইয়া গিয়াছেন। তাই ছুই দলের ইটে পাথবে ঠোকাঁঠুকি 
_ হইলে আগুন জলে। আমরা মূর্খ, আমরা হইলাম সহজ কাদামাটি। তাই হিন্দু = 
= ৮৯.৬৮ ৮৯৬৬ কিন্তু মোল্লাতে পণ্ডিতে কখনো মিল 
হইৰে না” 


॥ এই কবীরের গুরু ছিলেন সাধক বামানন্দ। ES তিনি 
আচাঁরপন্থী বামান্থজদের দলে ছিলেন। কিন্তু তিনি অন্তরে প্রেম্ভক্তি পাইয়া আর , 
: আচার মানিতে পারিজেন না। তিনি আচারের বেড়া ভাঙিলেন। সম্প্রদায় তাঁহাকে 
ত্যাগ করিল। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে কিছু ব্ৰাহ্মণও বাহির হুইয়া আঁসিলেন বটে, কিন্তু 
তাঁহার প্রধান শিষ্যই হইলেন জোলা কবীর, মুচি রবিদাস, নাপিত সেনা, জাঠ ধরা 
প্রভৃতি।: নারীকেও তিনি দীক্ষা দিলেন। তাঁহার শিষ্য পীপা ছিলেন রাজপুত। 

রামানন্দের মধ্যেই বাউলিয়া তত্বের সারমর্ম পাই। তিনি দেখাইজেন, বাহ 
আচারই হিন্দু-মুসলমান সাধনার মিলনের বাঁধা। ভক্তিতে প্রেমে তো সবাই মিলিতে 
পায়ে। বাঁমানন্দ দেখাইলেন, ধর্ম বাহিরে নয়, ধৰ্ম ভিতবে। সারতত্ব এই মানব- 
দেহেরই মধ্যে । কাঁজেই বাউলিয়া কায়াষোগই রামানন্দ ভালে! করিয়া প্রচার 
করিলেন। গ্রস্থসাহেবে রামাননোর যে বাণী আছে তাঁহাঁতে দেখি--বাহিরে যাঁও 


সংহিতার পরে নানা ক্ষেত্রে বাউলিয়! তত্ব শু ৩ 


কোথায় ? দেহমন্দিবেই তোমার আপন ঘরেই চজিয়াছে অপরূপ লীলা - দেখিয়া 
ডা 
কত জাইএঁ রে ঘর লাগ রংগু।। 
(গ্রন্থদাহেব বসম্তরাগ) 


বামানিন্দ বজিলেন; ভগবান্‌কে পৃজিতে ব্যাকুলভাবে চুয়া-চন্দন লইয়া চলিলা'ম বাহিরের 
দেবমন্দিবে | .গুরু বলিলেন, ব্ৰহ্ম যে তোরই মনের মধ্যে । বাহিরে যেখানেই 
রী ০০০০১ 


এক দিবস মন ভঙ্গ উমংগ ৷ 

ঘসি চংদূন চোআা বহু স্থগংধ ৷৷ 

পূজন চালী ব্রহম ঠাই । 

সে ব্রহমু বতাইও গুর মনহী মাহি ৷৷ 
জই জাই তই জল পখানা ৷৷ (এ). 


রামানন্দ আরও বলিলেন, বেদে, পুরাণে বৃথা তাহাকে খুঁজিয়া মরা। অস্তরের 
মধ্যে না পাইলে তবে ন! হয় এই -বার্থভাঁবে বাহিরে তাহাকে গু জিয়| মরার কোনো 
অর্থ থাকিত। কিন্তু অস্তরে সন্ধান না করিয়াই বাহিৰে বৃথা ঘুরিয়া মর কেন 1 
বেদ পুরাণ সভ দেখে জোই ৷ 
উই! তউ জাইএঁ জউ টঁই| ন হোই ৷৷ (এ) 
মাৰৰ চেয়ে দ্রাবিড়দের মধ্যে প্রেম-ভক্তি ছিল বেশি করিয়।। তাই বলা 
যায় এতদিন প্রেম-ভক্তি ছিল ভারতের দক্ষিণ দেশে । উত্তরভারতে ছিল ব্ৰহ্মজ্ঞান, 
যুক্তিবিচাঁর ও কর্ম। এতদিনে রামানন্দ সেই দক্ষিণের প্রেম-ভক্তি উত্তর দেশে 
আনিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি উত্তরপূর্ব ভারতের বঙ্গ-মগধের স্বাধীন চিন্তাও নিলেন । 
ইহাতে এক মহা সাধনার সঙ্গম ঘটিল। এই সঙ্গমের ফল কবীর সর্বত্র ছড়াইলেন__ 
_ ভক্তি দ্রাবিড় উপজী লায়ে রামানন্দ । 
' প্রগট কিয়ো কবীরনে সপ্তধীপ নৌখণ্ড। 
এই কাজে সাধক সদন! ও নামদেবের নামও উল্লেখযোগ্য । সদন! জাতিতে কসাই ৷ 
আর নামদেব জাতিতে দর্জি। কবীর ছিলেন মুদলমানবংশীয় জোলা, এবং বুজ জব 
ছিলেন মুসলমান তুলা-ধুনকর ৷ তবে কবীরের সঙ্গে কাহারও তুলনা নাই। . 
কবীর বলিলেন, মন্দিরে বা মস্জিদেই ঘি ভগবান্কে খোঁজ কর তবে ঝগড়া 
যিটিবে না। তিনি সবার অন্তরে । সকল মানবদেহের মধ্যেই ভগবাঁন্‌কে পাইলে 
সব ঝগড়া যাইবে মিটিয়া) অন্তরে খোঁজ কর।--খোদা যদি মস্জিদেই থাকেন 
তবে বাকি জগৎ্টা কাহার ? তীৰ্থে মুতিতেই রাম থাকিলে কেহই তো তাহাতে 


৬. এ বাংলার বাউল 
' টং” 


তাহাকে পাইবে না? পূবে থাকেন হরি, পশ্চিমে থাকেন আল্লা। আরে অন্তরের 
মধ্যে দেখো খুজিয়া, সেখানেই রাম রহিমান-- 


টিন রাজি রত 
তীরথ মূরত রাম নিবাসী দুহমে কিনহ ন হেরা ৷৷ 
_ পূরব দিসা হরীক! বাসা পছিম অলহ মুকামা ৷ . 
দিলহী 'খোছি দিলৈ দিল ভিতরি ইহা রাম রহিমান! ৷৷ 
বাউলিয়া মতের সব কথাই কবীরের মধ্যে পাওয়া যায়। জ্যান্তে-মরা বাউলের এক ৷ 
 মহাতত্ব। কবীর বলেন-- _ 
জীবত'মেঁ মর্ণা ভল! জো মরি জানৈ কোয় ৷৷ লোধীগন্থ পৃ. ৬০) 
মরিতে সবি’ জান তবে জীবস্তেই মর, ইহাই সার পথ।. | 
| দের তাহাই ফ্না ফিলা'। বাউলদের সার সাধনাই এই। কবীর 
বলেনঃ 
মরতে মরতে জগ মৃতা উদয় যুজা ন কোয়। (৪) ন ূ 
যরিতেছে সবাই। যরিতে মব্বিতে--সবাই মরিবে। তবে যথাকালে আপন 
সাধনায় মরে কে? জ্যান্ত ৯৬৬৬ ৮৬৯৬৯৬৯৬%৯এ "দেহ" 
সাগরের অস্ত কোথায় 1 
কায়! মাহি মূত্র হৈ অংত না পাৱৈ কোয়। 
| বির্ডক হোঁর কৃমি জো বহৈ মাণিক পায় সই ॥ (এ, প. ৩৩১) 
বাউলও বলেন__ 
ছে তোরই ভিওর তল দাগ তাঁর পাইলি নামবম। 
কায়ার মাঝে যে সমুদ্র, তার অস্ত কে পায়? জীবস্তে যদি মর্তে পার তবেই সে 
এই সাগরের মানিক পাইবে |, . ঢ় . 
কার ভুদা” বলে শা 
জো মরণা সো জগ ডরৈ.সো মেরে আনন্দ। র 
- কব মরিহৌ কর ভেটিহৌ পুরণ পরমানন্দ ॥ (সাখীগ্ৰন্থ, পৃ. ৬৫২) 
‘যে মরণকে লোকে ডবায়, তাহীতেই আমার আনন্দ ।' মৃত্যুতে. কবীরের ভয় নাই। 
তিনি- আনন্দেই মবিতে চাহেন। কবীর বলেন, কবে মরিব ? কৰে পূর্ণীনন্দের 
সাক্ষাৎকার পাইব ?' 


রাম কহো তো মরি কহো জীবত-মিলে ন রাম । (এ, পৃ. ৩৩৩) 
যদি ভগবান্‌ বলিতে চাও তবে মহিয়া পাইতে হইবে সেই 'নাম। জীবিত থাকিলে 
এই তত্ব পাইবে না | 

. বিন পাবন কী রাহ হৈ। (৪, পৃ. ৩৭৭) 


, সংহিতার পরে নানা ক্ষেত্রে বাউলিয়া তত্ব ৷ ৩৯ 
"এই সাধনার পথ ছুর্য। বিনা পায়ে সেখানে চলিতে হয়। বাহিরের পায়েছাটা 
কোনো পথ এই পথ নহে । 
প্রেম ছাড়া এই জীবস্তে মরণ সম্ভব হয় না। প্রেমের জগতে যে ছুইকে এক হইতে 
হয়।- কেহ-না-কেহ ন]-মরিলে (আত্মবিলয় না করিলে) তাহা হয় কেমনে? 
" "জব, মৈ’ থা তব পিব নহী অব পিব হৈ মে’ নাহি" । 
_, প্রেম গলী অতি সীকরী তামে' দো ন সমাহি”॥ (এ, পৃ. ১৫৫) 
" যখন প্রিয়তম ছিলেন তখন আমি ছিলাম না। এখন আমি আছি, তিনি নাই। 
প্রেমের পথ অতি স্বন্ম। দুইয়ের এখানে ঠাই নাই। 
এইখানে কবীর এক মহাতত বলিয়াছেন । ভারতে একদল হইলেন অহৈতবাদী, 
আর এক দল ধৈতবাদী। ইহাদের" ঝগড়া হাজার হাজার বছর চলিয়াছে। তাহা 
- কখনও মেটে নাই । কিন্তু বাউলেরা বলেন, দুই-একের ছন্ব প্রেম হইলেই তো মেটে । 
ছুই না হইলে প্রেম হয় না, আবার ছুই মিলিয়া এক না হইলেও প্রেম হয় না। 
কাজেই দুই যখন এক হয় তখনই প্রেমের উদয়। বাউলেরা বলেন--- 
নিত্য-দৈতে নিত্য-এঁকা প্রেম তার নাম। 
কবীরও বলেন দুই-একে তখনই মিলিবে যখন প্রেমের পদ্ধান পাইবে । কারণ 
কবীরের মতে-- I | 
| প্রেম গলী অতি সীকড়ী, তামে দোন সমাহি"। - 
এই সংকীৰ্ণ পথে দুই-এর স্থান নাই । কাজেই প্রিয়তমেরু মধ্যে প্রেমের সাঁধককে 
মরিতে হয়। ক্রদ্ষের মধ্যে বিলীন (2297858) হওয়াকেই মর! বলে। ইহাই হইল 
- জ্যান্তে-মরা। ইহার] মূৰ্খ হইয়াও পরম সত্যকে ধারণ করিয়াছেন। বৃষ্টির জল 
.নিয়ভূমিতেই দীড়ায়। উচ্চ ভূমিতে জল দাড়ায় না। 
উচে পানী না টিকে নীচে হী ঠহরায়। | 
শৃন্ততত্ব বাউলদের এক বড়-কথা। কবীর তো শৃন্ের এশ্বর্ধ দেখিয়া মুগ্ধ ৷ 
সাহার পূর্বেও যোগশাস্তরে দেখি, আকাশে থাকিলে, কুস্তের ভিতবে-বাহিরে শূন্য । 
অর্ণবে থাকিলে,'ফুম্ভের ভিতরে-বাহিরে পূর্ণ_ 
' অস্তঃ শৃন্যো বহি: শৃন্তঃ শূনব কুম্ভ ইবাধরে। 
অন্তঃ পূৰ্ণে | বহিঃ পূর্ণ: পূৰ্ণ, কুম্ভ ইবাৰ্ণবে-৷ 
কবীরও অন্তস্থিত, সেই শুন্ অর্ণবের সন্ধান জানিতেন। শুন্ের মধ্যেই বিমল 
_ আশ্রয়। সেখানেই ইন্জিয়াতীত পুরুষের সহজ স্থান। 
* শুন্তকে বীচমে' বিমল বৈঠক জহা 
সহ অস্থান হৈ গৈবকেরা। 


"8০" বাংলার বাউল 
শুম্তেই অসীম অনন্ত তত্ব। শূন্যের মহত্ব এই যে সহজে সে আপনাকে দিয়া 


অন্তকে ভরিয়া দেয়। -শৃন্ আকাশের ঘটের মধ্যেও শৃষ্ত আকাশ, আবার ঘটের 
- বাহিবেও শৃন্ত আকাশ। লাগরেব মধ্যে ডুবিলে, ঘটেও সাগর জল, ঘটের বাহিরেও 


- সাগর জল | নিজেকে যদি শূন্যের মধ্যে ডুবাইয়! দাও তবে দেখিবে ভিতরে-বাহিরে . - 


কোথাও আর অপূর্ণতা নাই । তি ত ত জা 
পূর্ণ করিয়া। 
এই শৃম্তের মধ্যে ডুবিতে হইলে বাহ পূজা-অৰ্চনা নিস্ফল, ই নিক্ষল। 

সহজ সাধনায় তাহার মধ্যে যাইতে হয় ডুবিয়া। সেই সহজ সাধনার কথা কবীর 

অপূর্ব ভাষায় বলিষাছেন ৷ মাঁলায়ও অপি না, করেও জপি না, মুখে নাম উচ্চারণ : 

করি না। - 
. মালা পূ’ না কব অপু” মুখসে কঁহ্‌ ন নাম।, 

অথচ সহজ-জপ নিরস্তর চলিয়াছে। : এই সহজ-জপ সহজ-সমাঁধিই কবীরের 

প্রার্থনীয়। ৷ 
. সাধে! সহজ সমাধি ভলী-_ - 

গুরু প্রতাপ জা দিনতৈ উপজী দিন দিন অধিক চলী। 

জই দহ ডোলোৌ সোই পরিকরম! যো কুছ করে সোঁ সেবা।' 

জব সোবৌ তব করে" দণ্ডবত পূজে" ওর ন দেবা। 

কহে| সো নাম স্থনেশ সো স্থমিরণ খাব পিবৌ সো পূজা ৷ 

গিবুহ.উজীড় এক সম দেখ, ভাব ন রাখু দৃজ! ॥ 

আখ ন মুদদো কান ন র'ধো কায়! কষ্ট নহি ধারে"। 

খুলে নৈন পহিচানো ইসি ইসি জন্দর রূপ নিহারেশ ৷ 


- হে সাধু সেই সহজ সমাধিই ভালে| গুরু-প্রভাবে যেদিন ইহা পাইলাম সেদিন হইতে 
দিনে দিনে ইহা চলিয়াছে বাড়িয়া। এখন যেখানেই যখন চলি, তাহাতেই চলে 
, আমার পরিক্রমা, যা কিছু করি সবই হয় সেবা। যখনই শুই তখনই করি দণ্ডবৎ। 
আর কিছুরই পূজ| বা সাধনা আমার আর নাই। যাহা কিছু বলি, বলা হয় তাঁহারই 
নাম। যাহা কিছু শুনি তাহা হয় তাঁহারই স্বরণ, অন্নজল যাহাই খাই তাহা ৪ তাঁহারই 
পূজ| ৷ গৃহ-অরপ্য সংসার-সন্নাাস সবই এখন আমার কাছে এক। কোনো দ্ৈতভাব 
আর আমার নাই। এখন আমি চক্ষু ও বুজি না, কানও কধি না, কায়াকষ্টও করি না, 
নয়ন খুলিয়া হাসিয়| হাসিয়া দেখি সর্বত্র সেই অন্দর রূপ, সর্বত্র পাই তাহাঁরি পরিচয়। 
সহজ নয় তো কি? 95958 
' মধ্যেই আছ, সহজে লও চিনিয়া। 
পানী সেঁ মীন পিয়াসী ? 


. সংহিতার পরে নান| ক্ষেত্রে বাউলিয়া তত্ব. ' ৪১ 
. বাউলদের মত কবীরেরও বহু হেঁয়ালী আঁছে। | 
অবধু সো জোগী গুরু মেরা। 
জো যা পদ্কী করে নিবেরা ॥ 
তরবর এক মূল বিন খাঁড়া 
বিন ফুলেশ ফল লাগা ।.. 
শাখা পত্ৰ কছু নহি" বাকে অষ্ট গগন মুখ বাগ! ॥ 
পৈর বিন নিরতি করে! বিন বাঞ্জৈ জিভ্যা হীনখ গাঁবৈ। 
গাঁবনহারকে রূপ ন রেখা সম্ভ হোয় লখাবে ॥ 
পংখী কা খোজ মীনকা মারগ কহৈ কৰীর বিচারি। 
অপরংপাঁর পার পরসৌতম, মূরতকী বলিহারী ৷৷ (ক.এ.পদ্ ১০৫) ' 
হে অবধুত, সেই যোগীই আমার গুরু, যিনি এই পদের মর্ম বলিতে পারেন । 
. মূল বিনা খাড়া এক তরু, বিনা ফুলে তার লাগে ফল। . শাখা পত্র কিছুই তাঁর নাই। 
অষ্টগগন ধ্বনিত তার মুখে । চরণ -বিনা চলিয়াছে নৃত্য, কর বিনা বাজে বা, 
জিহ্বা বিনা চলে নাম। সেই গায়কের ন! আছে রূপ না আছে রেখা। সদ্গুরু 
হইলে দিতে গাৰে এই বহস্তের মর্ম দেখাইয়া। কবীর বিচার করিয়া কহেন, এই 
সহজতক আকাশে পক্ষীর পথের মত, জলে মীনমার্গের মত চিহুহীন__অপরংপারের 
পার সেই পুরুষোত্তম। বলিহাঁরী সেই মূর্ত পুরুষের ৷ ৃ 
কবীরের আরও একটি পদ দেখাই * 
প্রথমে গগন কি পুহী প্রথমে গরু মে পবন কি পানী। 
প্রথমে চংদ কি সুর প্রথমে প্রচু প্রথমে কৌন বিনানী ॥ 
. প্রথমে প্রাণ কি পাও প্রথমে প্রভু প্রথমে রকত কি বেতং । 
- প্রথমে পুরুষ কি নারী প্রথমে প্রভু প্রথমে বীজ কি খেতং ॥ 
"প্রথমে দিবস কি বৈনী প্রথমে প্ৰভু প্রথমে পাপ কি পুণ্যং। 
কৈ” কবীর জা বসহ মিরংজন তহ* কছু আহি ক স্থস্তাং | ( ছিবেদী, ৪৩) 
রঃ পদের অঙ্বুদ করার প্রয়োজন নাই। “ইহা এতই স্থম্পষ্ট। ইহার অহ্রূপ 
বাউল পদও আছে।. "দাদুপন্থীদের মধ্যে প্রচলিত দাদূবাণীর মধ্যে মায়ার বানী 
পাই-- A | . - - ন 
'“_ উভতা সারৎ, বৈঠ বিচারং, সংভারং জাগত স্থতা। 
তিন লোক ততজাল-বিভাবণ, কহা জাহিগ! ছি মায়া-অংগ, Rt) 
_ বাংলায় যোগী-বাউলদের মতে বাণী পাই 
| উঠ্যা সারন বৈঠ্যা সারন, সারন আগত স্থতা। 


তিন ভুবনে বিছাইন্যা জাল, কই যাবিরে পৃতা ! 
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৪২. , বাংলার বাউল = / 
গোরখপন্থীদের মধ্যেও মায়ার বাণী আছে--- 

উভা মাঝ" বৈঠা মায় মার" জগত সুতা । 

তীন ভুবন ভগ জাল পসাব কহা জায়গা পূতা ॥ 
বাংলায় ঘোগীদের পদে দেখি-- চং 

উঠ্য| মাকুম বৈঠ্য| মারুম মারুম ভ্রাগা স্থতা। 

তিন ধামে কাম জাল বিছাইহ_-কই ঘাঁবিরে পৃূত| 1৯ - 
গোরখ বাক্যও আছে--- | 

উভা খংডু’, বৈঠা খংডু', খংডু', জাগত সুতা | 

তীন ভুবন তে ভিন হুবৈ খেল, তৌ গোরথ অবধূভা। 
ইহার সহিত তুলনীয় বাংলার যোগীর পদ-_ ". ? 

উঠা খণ্ডুম বৈঠ্য। খও্ম খত্ম জাগত সুতা । 

তিন ভুবনে খেলুম আলগ তয় তো অবধূতা ॥২ = 


এ 1 


কায়াযোগই বাউলদের পরম তত্ব। কবীরের মত দাদূর মধ্যেও কায়াতৰই 
সার।. দীদুর কাঁয়াবেলী হইতে কিছু অংশ দেওয়া যাউক--- 


- কায়া মাহে সিরজনহাঁর। কায়া মাহে তীমুয দ্বেব। 
কায়! মীহে ওঁ কার || - কায়৷ মাহে অলখ অভেব ॥ 
কায়া মীহে হৈ আকাশ । কায়া মাহে, চাব) বেদ। 
কায়! মীহে ধরতী পাশ৷৷ ' কায়া মাহে পায়! ভেদ ॥ 
কায়! মাহে পবন প্রকাশ । ' কায়া মাহে জামৈ মরৈ। ৷ 
কায়া মাহে নীর নিবাস ৷৷ কায়! মাহে চৌরাশী ফিরৈ॥ = 
কায়া মীহে সসিহর স্থর। কায়া মাহে লে অবতার । 
কায়া মীহে বাজৈ তুর ॥ কায়া মীহে বারংবার? 
কায়! মাহে খেল পসারা। কায়া মহে খেলৈ প্রাণ । 
কায়া মীহে প্রাণ অধাৱ| ৷৷ কায়া মাহে পদ নির্বাণ ॥ 

. কায়া মীহে সব ব্ৰহ্মংড । . কায়া সীহে অনভৈ সার । 


কায়া মাহে হৈ নর খংড ৷৷ . কায়া মীহে করৈ বিচার ॥ 


১ তিন ধামে ভগজাল বিছাইমু--পাঠও আছে! ৮৩ রঃ 
২ সং প্ৰণীত দাদু, পৃ, ৩» | | 


সংহিভার পরে নানা ক্ষেত্রে বাউলিয়া তত্ব ৪৩ 


কায়া মাহে সাগর সাত। 
কায়া মাহে অবিগত নাথ ॥ 
কায়! মাহে নদিয়া নীর। 
কায়| সাহে গহির গংভীব ॥ 
কায়া সাহে গংগ তরংগ। 
কায়া মাহে জমনা সংগ ॥ 
কায়! মীহে পূজা পাঁতী। 
কায়া মীহে তীরথ জাতী ৷৷ 
কায়া মীহে বস্ধ অপার। 
কায়া মাহে ভবে ভংভার ৷৷ 
কায়া মাহে নৌনিষি হোই । 
কায়! মাহে অঠসিধি সোই ॥৷ 
কায়া মীহে রতন অমোল। 
কায়া মাহে মোল না তোল ॥ 
কায়া মাহে বছ বিস্তার 
কায়! মাহে অনংত অপাঁব ৷ = 


কায়! মাহে কলা অনেক, । 
কায়া মাহে কবতা এক ॥ 


_ কায়া মাহে তাৰণহার। 


কায়! মাহে উতবে পার ॥ 
কায়! মাহে হৈ দীদার। 
কাঁয়া মাহে দেখনহার ৷৷ 
কায়া মাহে দেখ্যা নূর । 
কায়া মীহে রহ! ভরপুর ৷ 


কায়! মাহে জ্যোতি অনংত। 

কায়া মাছে সদা বসংত ॥ 

কায়া মীহে মংগলচার । 

কায়! মীহে জয়জয়কার ॥ 

কায়া মাহি কর্তার হৈ সো নিধি জানৈ নাঁছি। 
দাদু গুরুমুখি পাইয়ে সব কছু কায়া মাহি ৷৷ 


বাণীগুলি এত. সরল যে অনুবাদের প্রয়োজন নাই। তবু ছুই-এক জায়গায় 


অসুবিধা লাগিতে পাঁরে। তাই একটা 


কায়ার মধ্যেই সৃষ্টিকর্তা । 
'কায়ার মধ্যেই ওঁকার ॥ 
কীঁয়ার মধ্যেই আকাশ । 
কায়ার মধ্যেই ধরণী-পবশ || 
কায়ার মধ্যেই পবন-গ্রকাশ । 
কায়ার মধ্যেই নীর নিবাস ॥ 
কায়ার মধ্যেই চক্র সুর্য । 
কায়ার মধ্যেই বাঁজিতেছে তুর ৷৷ 
কায়ার মধ্যেই ব্ৰহ্মা বিষ্ণু শিব। 
কায়ার মধ্যেই অলখ ইন্জিয়াতীত ॥ 
কায়ার মধ্যেই চারি বেদ। 
“ কায়ার মধ্যেই পাই সন্ধান ॥ 
.কায়ার মধ্যেই গঙ্গাতরজ । 
.কায়ার মধ্যেই ষমুন|-সঙ্গ | 


অনুবাদ দেওয়া গেল-- 


কারার মধ্যেই জন্মে মরে। ৷ 
কায়ার মধ্যেই চৌবাশি যোনি ভ্রমণ করে ॥ 
কায়ার মধ্যেই লয় অবতার । 

কাঁয়ার মধ্যেই বার মান এই লীলা ॥ 
কায়ার মধ্যেই চলিয়াছে খেল1। 
কায়ার মধ্যেই প্রাণ আধার ৷৷ 

কাঁয়ার মধ্যেই সকল ব্ৰহ্মাণ্ড। 

কায়ার মধ্যেই অখণ্ড বসুন্ধরা ৷৷ 
কায়ার মধ্যেই সপ্ত সাগর । 

কায়ার মধ্যেই সর্বাতীত নাথ ॥ 
কায়ার মধ্যেই নদীর নীর। 

কায়াব মধ্যেই সাঁগব গভীর-গম্ভীর ৷ 
কায়ার মধ্যেই কল! অনেক ৷. 
কায়ার মধ্যেই কর্তা এক ॥ 
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বাংলার বাউল 


কায়ার মধ্যেই পুজা পাঁতি। : কায়ার মধ্যেই তারণকর্তা । 
কায়ার মধ্যেই তীৰ্থ জাতি ॥ ' - কায়ার মধ্যেই পারগামী ( যে যায় 
- কায়ার মধ্যেই অপার বস্ত। - হইয়া পার )- 


কায়ার মধ্যেই পৰিপূৰ্ণ ভাণ্ডার ॥ কায়ার মধ্যেই সেই লীলা দর্শন। 


'কায়ার মধ্যেই নব নিধি বিরাজমান । কায়ার মধ্যেই দেখনেওয়ালা ৷৷ 


কায়!র মধ্যেই অষ্ট সিদ্ধি | _ কাঁয়ার মধ্যেই দেখিলাম সেই জ্যোতি। 
কায়ার মধ্যেই অমূল্য রতন ৷ কাঁয়ার মধ্যেই রহিলাম ভরপুর হইয়া |) 
কায়ার মধ্যেই অমূল্য ও অতুল বস্ধ ৷৷ কায়ার মধ্যেই জ্যোতি অনস্ত। 
কায়ার মধ্যেই বৈচিত্র্য বিস্তার।  কায়ার মধ্যেই সদা বসস্ত ॥ ' 


কায়ার মধ্যেই অনন্ত অপার ॥ , কায়ার মধ্যেই মঙ্গলাচার । 
কায়ার মধ্যেই খেলে প্রীণ। = কায়ার মধ্যেই জয়জয়কার ॥ 
কায়ার মধ্যেই পদ-নির্বাণ ৷ ৰ - 
কায়ার মধ্যেই অনুভবস্ার। 

৷ কায়ার মধ্যেই করে বিচার ৷৷ 


কায়ার মাঝেই বৃহিয়াছেন কর্তা। কেহ চিনিল না সেই ব্কে। সদ্গুরুর 
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"দেহ হুইল দেব-মন্দির। কাজেই তাহা পবিত্র (divi॥০)। মনের অপরাধে 


দেহকে বৃথা দুঃখ দেওয়া অস্থচিত। 'দাদু তাই বলেন_ 


- কসি কসি কায়| তপব্রত করি করি, 
ভর্মত ভৰ্মত হম তুলে পরে। 
কহু সীতল কহু" তপতি দহে তন; 
কহু কহু" যে করবত সীস ধরে || 
_ কহু" বন তীরথ ফিরি ফিরি থাকে 
কহু" গিরিপর্বত জাই চড়ে ॥ 
| কহু" সিখর চটি পড়ে ধরণীপর 
i কহু হতি আপা প্রাণ হরে। 
অংধ ভয়ে হম নিকটি ন অুঝে = 
তাখে" তুম্‌হ ত্জি জাই জরে ॥ = 
হা হা হরি অব দীন লীন করি 
" দাদু বহু অপরাধ ভরে ৷৷ (রাগ গুজরী ) 


‘হায় হায়, তপস্তা ও ব্রতাচরণ করিতে কাঁয়াকে ক্রমাগভই করি কর্ষণ-( পীড়ন )। 


ভ্ৰমিতে ভ্ৰমিতে পড়িয়াছি বিষম ভুলে । কোথাও মরিয়াছি শীতে, কোথাও তাপে 
লা | ৰু = ৰু ২ 


ঈংহিতাঁর পরে নানা! ক্ষেত্রে বাউলিয়া তর ৪৫ 


মরিয়াছি পুড়িয়া। কোথাও কোথাও আমি করাতে আপন দেহ করিয়াছি 
ঘিখণ্ড। কোথাও আমি বনে তীৰ্থে ঘুরিয়া ক্লান্ত, কোথাও গিরিপর্বত চড়িয়া শ্রাস্ত। 
কখনও গিরিশিখর হইতে ঝাঁপ দিয়! করিয়াছি আত্মহত্যা । নিকটেই তুমি (আমার 
অন্তরের মধ্যে), তাহা, না দেখিয়া অন্ধ আমি তোমাকে ছাড়িয়া মবিয়াছি পুড়িয়া। 
দাদূর বহু অপরাধ, আমাকে ক্ষমা করিয়া তোমার মধ্যে কর দীনলীন !' 
অপরের কৃত দেহকৰ্ষণ-পাপ দাদু আত্মকৃতই মনে করেন। কারণ, সবার সঙ্গে 
তো" তিনিও একাত্ম। ত বৰাৰ, পতি তোৰ সাধ) অদ্ধত| তো সর্বত্রই 
সমান। 
এইসব দেহকর্ষণ ছাড়িয়া সহজ সরল কৰ্মই দাদুর বাঞ্ছিত। অই মজি 
বুউলদেরও কাঁম্য-- 
"আপা মিটে হরি ভজৈ তন মন তজৈ বিকার | 
নিরবৈরী সব জীবসো দাঁদু যহু মত সার? 
অহমিকা মিটাইয়া হরি ভজন, তন্থ-মনের বিকার ত্যাগ, সর্বজীবে মৈত্রী, হে দাদু, 
ইহাই সার সত্য | আর যত সব মিথ্যা ছাড়াইয়া একদিন সত্যেরই জয় হইবে। 
 ভাবৈ তহ! ছিপাইয়ে সাঁচ ন ছানা হোই ৷ 
সেস বসাতলি গগন খর প্রগট কহিয়ে সোই ॥ - 
তাই যেখানেই লুকাও, সত্যকে লুকানে! অসম্ভব-। রসাতলের শেষনাগ হইতে গগনের 
খ্রুবতারা' তাহা প্রকাশিত করিয়া দিবে। এই সত্য তো সর্বজনীন, তাই আমার 
০০০০ | 
জাতি হাৰী জগতগ্ পরমেশ্বর পরিবা। 
জগৎগুরু আমার জাতি, পরমেশ্বর আমার পরিবার | ছোট কোনো সংকীর্ণ পৰিচয় 
আমার নাই। 
কাভার 
কায়াকে গুণ দেখিয়ে নানা বরণ অনেক ৷ 
কারণ সেই পূর্ণ ব্রহ্ষের সম্বন্ধ বিচার করিয়া সবাই এক। কায়ার দিক্‌ দিয়! দেখিলে 
নানা বরণ ও অনৈক্যের আর শেষ নাই। 
সকল চরাচরের সঙ্গে এক হইয়া বিশ্বের সব সত্যকে অন্তরে উপলব্ধি করিয়া যখন 
সাধনা করিব, তখন আমার সারা জীবনই হইয়| উঠিবে এক অখণ্ড পৃজা। তখন 
সংসার ও ধর্ম যাইবে এক হইয়া । পূজা ও জীবনযাত্রার মধ্যে আর বিচ্ছেদ থাকিবে 
না। বাউলদের ইহাই কাম্য লক্ষ্য। তাহাই আসলে বাউলধৰ্ম। দুধ যতক্ষণ 
ভালো থাকে তখন সবই থাকে মিলিয়া, নষ্ট হইলেই ছান! ও জল হইয়া যায় আলাঁদ]। 
- পুজা ও জীবনযাত্রা আলাদা হইলে বুঝিব সাধনা নষ্ট হইয়াছে। 


৪৬ বাংশার বাউল 
দাঁদুও বলেন 
নখসিখ সব স্থমিবণ কবে এঁসা করিয়ে জাপ। 
অংতরি বিগসে আতা তব দাদ প্রগটে আপ ৷ (পৃ. ৮৭) - 


বিনা আয়াসে সর্বক্ষণ পায়ের নখ হইতে মাথার শিখা পর্যন্ত সব শরীর আমার জপ 
করিতে পারে এমন কর জপ। হে দাদু, তবেই অন্তরে আত্মা হইবে বিকসিত, তিনি 
আপনি হইবেন আমার স্বজীবনে প্রকটিত-- 


নর-নারায়ণ সকল শিরোমণি, জনম অমোলিক আহি রে। | 


এই নর-নারায়ণ দেহ, ইহা একদিকে মানবন্বরূপ আর এক দিকে দেবন্বরূপ 
(৫8109), এই জীবন সকল শিরোমণি, সেই অমর সাধনা না প্রাইয়। এই অমূল্য 
জনম ৰি বৃথ৷ই যাইবে? দাদু-বলেন__ 
জবখৈ" হম শির্পথ ভয়ে সবৈ রিসানে লোক৷ 
সতগুরুকে পরসাদ থৈ মেরে হরথ ন শোক ৷৷ (পৃ. ২৪%) 


. . যেদিন হইতে আমি বিশ্বসত্যের পরিচয় পাইয়| সম্প্রদায়-বুদ্ধি ছাড়িলাম, সেদিন 
হইতে সবাই আমার উপর হইলেন কষ্ট। কিন্তূ-সদ্গুরুপ্রসাদে আমার ৪ না হইল 
হর্ষ না হইল শোক । 


মৈ’ পংথি এক অপারকে মনি ওর ন ভাবৈ ৷ পৃ. ৪৪১) 
আমি এক অপারের মুক্তপথে চলিয়াছি, আমার,মনে আর কিছুই লাগে না ভালে] । 
খংড খংভ করি ব্ৰদকে] পখি পখি লীয়া বীটি। ' 
' দাদৃ পূরণ ব্রহ্ম তজি বধে ভরমকী গাঠি ৷৷ (পৃ. ১৯২) 
ব্ৰহ্মকেই খণ্ড খণ্ড করিয়া সম্প্ৰদায়ে সম্প্রদায়ে জইয়াছে ভাগ ভাগ করিয়া। 
হে দাদু, পূর্ণ ব্রহ্ম ত্যজিয়া বদ্ধ হইল সবাই ভ্রমের্‌ গাঠে। 
হিংদু তুরুক ন হোইবা সাহিব সেতী কাম। (পৃ. ২৩৮) 
না হইবে হিন্দু না হইবে মুসলমান, স্বামীর সঙ্গেই তোমার কাঁজ। 
সস্তদের সঙ্গে বাউল ভাবের মিলের বিষয়ে. লিখিতে গেলে শেষ-নাই। শূন্য 
সম্বন্ধে দাদুরও কিছু বাণী উদ্ধৃত করি, তাহাতেই শূন্তের পূৰ্ণত| বুঝা যাইবে 
সহজে আপ লখাইয়া শৃন্য মংভল মে জাই । পেরচা, ১০) 
শূক্তমণ্ডলে গিয়া সহজেই আত্মাকে প্রত্যক্ষ কর গেল। তিনি আপনাকে 
সেখানে সহজে ধরা দিলেন । | | 
| এক সবদ জন উধরৈ শুনি সহজি জাগৈ | 


সংহিতার পৰে নান| ক্ষেত্ৰ বউলিয়। তত্ব | ৪৭ 


| একই শৰ ইন হে ক শে হস দাগ উঠা 
ব্ৰহ্ম সনি নিজ ধাম। : স্থমিরণ অংগ (পৃ. ৬২৩) 
বঘ্ূত্তই এই আত্মার সহজ ধাম । 
শূন্য মংভল মাহি সঁচ! নৈন ভরি সো দেখিয়ে ৷ ৪ ৬২৪) 
| সত্য্বৰপ বিয়াদ্িত শৃক্ষমণ্ডলের মধ্যে, নয়ন ভরিয়া লও দেখিয়! | তত 
'_' শূদ্ত সরোবর অই, দাদু হংসা রহে তই, বিলসি বিলি নিজ সার। (পৃ. ৬২৫) 
_'_ যেখানে নেই শৃন্তের (মানস ) সরোবর, দাঁদু বলেন, সেখানেই হংসের বাস। 
বিলসি বিলসি সেখানে রস-সস্ভোগ | , | 
ইহার পরে. আর কিছু দেখাইবার প্রয়োজন নাই। সত্য ধর্ম চলিবে অনস্তশৃন্তে 
নিরন্তর সহজে। সেই অনন্ত শৃন্ত মানুষেরই 'অস্তরে। কাঁজেই মান্ধষের চেয়ে 
মহত্বর আর কিছু নাই । ইহাই বাউল ধর্মের সত্যতম কথা। . 





ও , 
বৈদ্বিক যুগ ‘ও মধ্যযুগের সাধকদের কথ! বলা হইয়াছে। যুগে যুগেই নান! 


সাধনার মরমী-বাণী' দেখ! গিয়াছে । এইবার বাংলার বাউলদের আপন কথা| বল!'. . 


যাইতে পারে। বাউলদের ভাবের ও সাধনার পুরাতন হ্বরূপের কথা আগেই কিছু 
কিছু বলা হইয়াছে । এইবার বাউলদের নিজস্ব কিছু পরিচয় দেওয়া দরকার । 
সকলেই জানেন, বাউলেরা শান্জাচার ও লোকাচায় মানেন না, মানেন শুধু রস ও 


ভাবের পথ। পপ্তিতেরা সত্য খোঁজেন গ্রন্থের মধ্যে; বায dasa . 


সধ্যে। মানব-জমীন তাঁহার! পতিত রাখেন না। 


ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ের মধ্যে স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় এই প্রেমরদ " 
ও রাগের সন্ধানে স্বাধীন-পথে-চলা কতকগুলি সম্প্রদায়ের নাম করিয়াছেন।, তাঁহার ' 


“মধ্যে হিন্দু ও মুসলমানী ছুই সম্প্রদায়ের সাধনাই আছে। বাউলিয়| মতে এই ছুইই .. 


আছে অথচ তাহ! ছুই হইতেই স্বতত্ন। অধিকাংশ বাউলই নিরক্ষর মুসলমান বা 
হিন্দু নিয়জাতির লোক। উপাসক: সম্প্রদায় প্রদণিত এই কয়টি মতে মুসলমানী 
বাহ রূপ ও প্রকাশভঙ্গি একটু স্পষ্ট দেখা যায় দরবেশী (প্রথম ভাগ, পৃ. ১৮০) মতে৷ 


ইহারা উদাসীন হইলেও প্রকৃতি রাখেন। বিগ্রহ সেব! করেন না। লেখাবা ' 


ভাষা অনেকটা মুসলমানী ভাবের । ব্রত-উপবাঁস করেন না । সাঁই (প্রথম, পৃ. ১৮২) 
সম্প্রদায়ও প্রায় সেইরূপই | সামাজিক. আঁচারে-বিচারে সীঁইরা আরও বেশি পরিমাণে 
'. মুসলমানী ভাব মানেন। ভেঁখে-ভাবেও ইহারা বেশি মুসলমানী । 


খুশি-বিশ্বাসী (ওঁ, পৃ. ২০৪) সাধনা মুসলমানের প্রবর্তিত হইলৈও তাহা! চৈতন্ত : 


মতের সঙ্গে বেশি যুক্ত। -কৃষ্ণনগবের নিকট দেবগ্রামের কাছে ভাগ! গ্রামে এই 
সম্প্রদায়ের মূল স্থান। | 

' চৈতন্ত-মত তক্তিপন্থী, কাজেই শান্মতার হইতে অনেকটা মুক্ত। চৈতন্ত 
EET মধ্যে বীরভত্র নাকি আরও বেশি স্বাধীন ও প্রেমানুগ সাধনা প্রবর্তিত 
, করেন। তাঁহারই ক্রমবিকাশে ঘোষপাড়ার' রামশরণ পাল কর্তাভজা সম্প্রদায় (ওর, 
পৃ. ১৮৬) প্রবর্তিত কৰেন এই মতের আদিগুরু আউলচাদ। আউলচীদের মতকে 
 রামশরণই -ভাঙ্গ- করিয়া প্রতিষ্ঠিত করেন ৷ প্রায় ২৫৭ বংসর পূর্বে আউলচাদ জন্ম- 
গ্রহণ করেন। তাঁহার: ২২ জন শিল্প, সবাই নিম্নদাতীয়। তাহাদের মধ্যে একজন 
হইলেন রামশরণ। পরে অনেক ভন্্রলোকও রামশরণের শিষ্য হইলেন। ইহাদের 
সম্প্গায়কে কৰ্তাত] বলে। ইহার! জাতি-পংক্ি-সম্রনায়গত ভেদ মানেন নাঁ। ইহারা 


বিভিন্ন সম্প্ৰদায় _ | ৪৯ 
মনে করেন আউলরাদ, চৈতন্ত- মহাপ্রতুরই অবতার। হিংসা, লোভ ও কামকে: 
ইহারা নৈতিক পাপ মনে করেন। মন-বাক্য ও কর্মে এই সব দুর্নীতি পরিহার করা 
চাই। নীঁতিশুদ্ধি হইলেই প্রেমের পথ মুক্ত হয। তখন প্রেমই পথ দেখায় ।- 

_ সহজ্‌-কর্তীভজা বা আউল নামেও এক সম্প্রদায় আছে। (এ, পৃ. ২০৪)। 

আর একদল লোক কর্তাভজা সম্প্ৰদায় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বাশবাটাতে রামবল্লভী 
সম্প্রদায় (এ, পৃ. ২০১) স্থাপন করেন। -ইহার! সর্ব ধর্মের শানত্ৰকে সমান মান্য বলিয়| 
মানেন। ইহাদের সাঁধনা-বেদির নাম পরম-সতা । সাঁধনা-€বদির কাছি কিলে 
ইহারা সমাজবিধান অস্বীকার করেন। 

কৃষ্ণনগর জেলায় দোগাছিষা শালিগরাম প্রভৃতি গ্রামে এক উদাসীন সাধক- 
প্রবর্তিত সাহেবধনী- সম্প্ৰদায় (ও পৃ. ২০২) চলে । ইহার! বিগ্রহ মানেন না। 
গুরুব আসনকে সম্মুখে রাখিয়া ইহারা উপাসনা করেন। বৃহস্পতিবার ইহাদের 
সমবেত উপাসনার দিন। । 

বলরামী সম্পরদ্দাষের (পৃ. ২১৮) গরুর নাম বলরাষ। তিনি জ্রাতিতে হাড়ি। 
১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে নদীয়া জেলার মেহেরপুরে মালোপাভায় তাহার জন্ম হয়। বঙ্গরামকে 
শ্ৰীৱামের অবতার মনে করা হয়। তাঁহার মতে বিশ্ববন্ধাণ্ড হইল ভগবানের শরীব। 
ইহারাও জাতিভেদ মানেন না। ইহারা বিবাহ করিয়া গৃহস্থ হন এবং বিশুদ্ধ নৈতিক 
জীবন যাপন করেন। শাস্ত্বা বিগ্রহ ইহারা মানেন না। - 

সাড়া সম্প্রদায়ের (পৃ. ১৭৭) প্রবর্তক নাকি নিত্যানন্দ-পুত্র রা ঢাকা ও 
বীরভূম জেলায় ইহাদের স্থান আছে । বাউলদের মত ইহাঁদেরও প্রক্কতি-সাধনা আছে। 
_ ইহাবা বিগ্রহ মানেন না এবং কায়াকর্ষণ করেন না । ইহাঁবা কায়াযোগ-সাধনাও 
করেন। বাহ্‌ ভেখে বৈষ্ণবদের . সঙ্গে ইহাদের কিছু মিল আছে। ফকিরদের মত 
স্ফটিক মাঁলাঁও ইহারা ধারণ করেন ও ফকিরী আলখাল্লা পরিধান করেন। ন্তাড়ার! 
হৰিবোল ও বীব অবধূত ঘোষণ| দেন। ইহাদের আলখাল্লা নানাবর্পের' বস্তুখণ্ডে 
প্রস্তত। ঝুলি লাঠি ও কিশতি (দিয়াই নারকেল) লইয়া ইহারা ভিক্ষা করেন ও 
মাথায় টুপি পরেন। 

সহজী মতে (পৃ. ১৭৮) গুরুই শ্রীকৃষ্ণ | শিষ্যাবা বাধিকা। গুক দ্বিবিধ--দীক্ষা- 
গুরু. ও শিক্ষা-গুরু | সহঞ্জী মতে নাম-মস্ত্র-ভাঁব-প্রেম-রস এই পঞ্চবিধ আশ্রয় । প্রেম 
ও রসের আশ্রয়ই হইল প্রধান । 
- .জগমোহনী (পৃ. ২১০) সম্প্রদাষের বিষয়ে অক্ষয়বাবু খুব বেশি খবব দিতে পারেন 
নাই। শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ে শরন্ধেয অচ্যুতচরণ ০০০০৮ ইহাদের অনেক 
খবর দিয়াছেন (তৃতীয় ও চতুর্থ ভাগ)। , 

প্রায় চারিশত বত্সর পূৰ্বে- বাঘাস্থৰ| গ্রামে জগমোহনের জন্ম হয়। ইহাদের 

আগদিস্থান মাছুলিয়া, দ্বিতীয় স্থান জলহ্থ, তৃতীয় স্থান বিথগল, চতুৰ্থ স্থান'ঢাকা 
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'ফরিদাবাদি। ইহাদের আরও আটটি মঠ আছে. জগমৌহনেব গুরুর নাম মুৰাৰি । 
তিনি ছিলেন রামানন্দের ধাঁরায়। কেহ কেহ বলেন, চন্তত্বীপে জগমোহনের জন্ম । 
জীহট জেলায় এই ধর্মের প্রচার চলে।. ইহারা বিগ্রহ মানেন না। শুরু মার্নেন। 
" ইহারা তুলসী ও গোষয়কে পবিত্র মনে করেন না ও ব্্ষচর্ম পালন করেন। বঙ্গলের 
আখড়া ইহাদের প্রধান তীর্ঘ। 'নির্বাপ-সঙ্গীত' ইহারা গান করেন। লোকের 
সেবাই ইহাদের ধৰ্ম। জগমোহনী সম্প্রদায়ের শান্ত (সন্ত) গৌসাইর শিষ্য রামকৃষ্ণ 
"১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহপ করেন । ইনিই জগষোঁহনী- সম্প্রদায়কে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন । 
১৫৯২ খৃষ্টাব্দে রামকৃষ্ণ সাঙ্তুলিয়ার শীস্ত (সন্ত) গোঁসাই হইতে দীক্ষা নেন। ১৬৫২ 
খৃষ্টাব্দে মাধীপূৰ্ণিমাতে রামক্‌ষ্ণ দেহত্যাগ করেন । | 
গুক্ুর আন্ঞ'য় বামকষ্ণ নানাতীৰ্থে সাধু-স দের দর্শনে ‘বাহিৰ হন। ‘তাহাতে 
'_ ভক্ত কপাল তাঁহার সঙ্গী ছিলেন। কপালের কৃপায় তখনকার তীৰ্থস্থানের অনেক 
কথা জান! যায়। তখনকার দিনের বহু স্থানের বিবরণ কৃপাল রাখিয়া! গিয়াচছেন। 
- এই সম্প্রদায়ের কবীরদাস ও লবনীদাঁস প্রভৃতির লেখাতে ও ন্ট মুত্র বহ তথা 
পাওয়া ষায়। 5 -/ 
বিশাল নদীতীরে বিখঙ্গল স্থানটি দেখিয়া রামরুষ, মুগ্ধ হন। বিশাল নদী এবং 
সীমাহীন প্রীস্তরের কাছেই বাঁউলিয়া মতের বেশী গ্রভাঁক দেখা-যাঁয়। সেখানে জল- 
দস্াদের তিনি স্ুপথে আনেন ও বহু জাঁলিককে দীক্ষা দেন। পরে চারিদিকে জলে- 


বিপন্ন দুর্গতদের রক্ষা করাও তাঁহাদের ধৰ্ম হয়। , ইহাদের নির্বাপ'সমীত অসীম অপার . 


পরক্রন্মেরই মহিমা -কীর্তন। 
জগমোহন ও বামকষ্ণের সাধনায় শহর এক সাঁধনা-ভূমিতে পরিণত হয়। পরে 
(রফিনগরে তোলাশাহ্‌ জন্নগ্ৰহণ করিয়া এইভাবে ১৯৯৬১ ৮২৮১৬ 
যান ৷ | 

করনসীর অন্তর্গত মতির গ্রামে রমজান মণ্ডল বাউগিয়া মতের সাধক ছিলেন ৷ 
ধোপাঁজাতীয় রাখাল শাহ্‌ বাউল সাধনায় সিদ্ধ হইয়া শাহ্‌ উপাধি লাভ করেন । স্থরসা 
তীরে কানাইঘাটে তাঁহার স্থান ছিল । জগমোহনের সাধনার সঙ্গে ইহাদেব যোঁগ 
আছে বলিয়া ইহাদের নাম কর! গেল। | 

বাউলিয়া মতের তত্ব বা দর্শনের দিকটা রবীন্দ্রনাথ তাঁহার Philosophy of our 
People এবং Hibbert Lecture-এ চমৎকার বলিয়াছেন । সেগুলির পুনকল্লেখ 
নিস্প্রযোজন ৷ 2558 হয়, তাহাই 
এখানে সংক্ষেপে বলা যাইতেছে । 

ভারতবর্ষীয় উপাসক 'সৃশ্রাদায়ে আছে (পূ. ১৭১) বাউিনের কির নহাত 
“চৈতন্য কিন্ত মহাপ্ৰহুর বহু পূৰ্বেই বাউলিয়! মত ও বাউলদের নাম পাই। বাউলমতে 
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দেহেই সর্ববিশ্ব অবস্থিত। বিশ্বনাথই এই দেহমন্দিরের দেবতা । তাই কথা আছে-- 
যা আছে ভাণ্ডে 
তা আছে ব্ৰহ্মাণ্ডে।_ 
র্বতীর্ঘ সর্বসাধনা এই দেহেএই মধ্যে। এই পথের পথিক লোঁকসমাজে লোকধৰ্মকে 
মানিলেও অস্তরে তাহা মানেন না।, | 
| লোকমধ্যে লোকাচার। 
মন্গুরুমধ্যে একাচার ॥ 
ইহারা হিন্দু-মুসলমান দুই সম্পরদায়েরই বেশ-বাঁস পরিধান করেন। ঝুলি লাঠি ও 
কিশ তি (দরিয়াই নারিকেলের ভিক্ষাপাত্র ) লইয়া বাউলিয়ারা| বাহির হ'ন ও সর্বকেশ 
. রক্ষা করেন। বিগ্রহ ইহার| মানেন নাব! উপবাস ব্রতাদি করেন না এবং বেদ-স্ৃতি 
_ পুরাণাছি শান্সও মানেন না। দেহতন্বের গান ইহারা করেন। ইহাদের ‘দেহ- 
সাধনায় চারি চন্দ্রের ভেদ’ অতি গোপনীয় ব্যাপার এবং তাহা অতি বীভৎস | তাহার 
বলেন__ রি 
কারে বোলবো কে করবে বা প্রত্যয়। 
আছে এই মাঁমুযে সত্য নিত্য চিদানন্দময় ৷৷ 
কিন চার চত্রভেদও কায়িক ব্যাপার । তাহা হইতেও উচ্চতর ভাব-সাধনাওয়াল। 
বাউল আঁছেন। বাউলদের দেহতত্বের গানের কিছু নমুনাও উপাসক সম্পরদায়ে 
আছে; ষথ!-- | 
সহজ মামুষ আলেকলতা। 
আলেকে বিরাজ করে, বাইরে খুঁজলে পাবি কোথা? 
আলেকের প্রেমের কোলে,  পেতেছে বাঁক! নলে 
ত্রিবেণীর জল উজ্জান চলে, বহিছে পর্বদ1। 
আপনি চলে নলের পথে, লে নল কেউ নারে চিন্তে 
জগতে করে চিন্তে, চিন্তামণি চিন্তাদীতা। 
আলক দুনিয়ায় বীজে, ? আলেকে সীই বিরাজে, 
আলেকে নিচ্চে খবর, আলেকে কয় কথা। . 
আলেক গাছে ফুল ফুটেছে সৌরতে জগৎ মেতেছে, 
আঁলেকে হয় গাছের গোড়া, ডাল ছাড়া তার আছে পাতা । 
* আলেক মামুষের বসে, সনাতন সদা, ভাসে, 
-বাঁউলে তোর লাগলে! দিশে, যেতে নারবি সেথ]। 
তুমি সদাই বেড়াও রিপুর ঘোরে, মীন্ষ চিনবি কেমন করে, 
ষে দিনে ধরবে তোরে, . 
মুগুর দিয়ে ছেঁচবে মাথা ৷৷ 


৫২ বাংলার বাউল 
২৮০১ ক্লপেতে রূপ নেহার করি, 
আছে রাগ দর্পণ ধরি, = 
হুতাশনকে শীতল করি, 
_ অনলে রেখেছে পারা। 
গোঁসাই গুরুচীদে বলে, 
ডুবে ষাক্‌ মন নিন্ধুজলে, 
(কিন্তু) সে জলে পরশ হলে, 
শুকনোয় ডুবাবি ভরা | 
__ স্তাড়া সহজিয়া কর্তাভজা প্রভৃতি সবাই আপনাকে বাউল বলেন। আবার 
বাউলদের মধ্যেও বহু ভাঁগ-বিভাঁগ আছে। তালেব সবাবই আদি বীবভন্্র বা চৈতন্য ' 
মহাপ্রভু বলা চলে ন| ৷ নানা আকারে বাউল মতের অঙ্গরূপ সাধনার ধারা এদেশে. 
যে চলিয়া আসিতেছে তাহা পূর্বেও দেখা গিয়াছে। মহাপ্রভু এবং তাহার সঙ্গীরা 
অনেক সময় বাউল বলিয়া নিজেদের অভিহিত করিয়াছেন কাজেই বুলা: যায়, 
বাউলদের তাহারাও জানিতেন। 
বাউলদের বাহিরেও বাউলিয়া মতের বহু লোক এবং সাধনা আছে। তাঁহাদের 
বাণীতে গানে ও রচনায় তাহা দেখা যায়। আবার বাউলদের মধ্যেও অবাউল অনেক 
- আছে। বাঁউল-ভাব হইল অন্তরের সত্য। বাহিরের এই ভাগ: বজা, ইহার 
পরিচয় দে ওয়! চলে না। 
বাউলিয়া প্রেমতত্বের পরিচয় দিতে গেলে একবার এক বাউল সাধু বলিয়া ছিলেন, 
“এইসব ব্যাকরণ ও পরখ হইল বাঁহৃপন্থীদের, আমাদের ক্ষেত্রে ইহ] চলিবে কেন?” 
তিনি তাই গান করিয়াছিলেন, 
ফুলের বনে কে ঢুকেছে রে সোনার দহরী 
নিকষে ঘষয়ে কমল আ মরি মরি। 
মিশনারীরা যেমন ভারতীয় ধর্মের ঠিক পরিচয় বুঝেন ও নাই এবং দিতেও পাঁরেন 
নাই, তেমনি গ্রস্থাশয়ী পণ্ডিতদের দল ঠিক বাউলিয়া ভাব ও মৰ্ম ধরিতেও পারেন নাই, 
এবং পরিচয়ও দিতে পারেন নাই | যাহারা নিগ্র্থ তাঁহাদের পরিচয় গ্রন্থে কেমন 
করিয়া মিলিবে ? ঝুঠা বাউলেরাই নিজেদের পরিচয় গ্রন্থে রাখিয়া গিয়াছেন। 
তাহা হইলেও প্রীযুত মনীন্দ্রমোহন বন্থ তাঁহার Post-Chaitanya Sabajia Cult 
গ্রন্থে সহজিয়া মতের যে.সব পরিচয় নানা পু'থিতে পাইয়াছেন, তাহা বহু যত্বে 
সাজাইয়া দিয়াছেন । কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ১৯৩০ সালে তাহা বাহির হয়। = 
সহজ মতের পুঁথির তত্বের জন্য এই.গ্রন্থখানি সকলকে পড়িতে বলি। টি বহ 
খবর মিলিবে। _ 
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আসল বাউলের! নিরক্ষর। পু'থির ধার তাঁহারা ধারেন না। শিক্ষা-ব্যবসায়ী 
আমরা তো পু'থিই জানি। তাই আমরা পু'থি-আড্তীয়ী ॥ পু'থিতে পাইলেই আমাদের 
স্থবিধ! হয়। তাহাতে ‘পু'থিয়৷’ সহজিয়াদের অনেক কথা জানা গেলেও “অপু*খিয়া দের 
খবর পাওয়া কঠিন তবে অনেক ক্ষেত্রে পু'থি দেখিয়াও অনেক কিছু খবর মেলে। 
পু'ির বাহিরের খবর খোজ করিতে হইলে মানুষের সন্ধানই করিতে হয়। 

. সহজ্জিয়া ও বাউল মত অনেক ক্ষেত্রে পরস্পবে যুক্ত । তাই এইসব গ্রন্থে 
নহজিয়াদের কথা সবাই জানিতে চাহিবেন। কিন্ত এইসব সহছিয়া পথ বিশুদ্ধ 
বাউলদের অনেকের মতে নীতি বিগহিত। বাউলের! লৌকাচার বেদাচার না 
মানিলেও নীতি মানেন। 

বাউণিয়া মতেও জীব ব্ৰহ্মস্বপ। ইহা উপনিষদে বেদাস্তেও পাই। বেদাস্ত 
বলেন, জ্ঞান বিনা এই জীব বন্ধ থাকে, জ্ঞান হইলেই মুক্ত হয়। 
বাউলের স্বর্গের সুখ চাহেন ন|। চীহেন মুক্তির পরমীনন্দ। বাউলের! বলেন, 
মুক্তি হইল প্রেমের চিন্ময় প্রকাশ.। এই মুক্তিলাভ করিলে ব্ৰহ্ষের সকল ওশ্বর্ধ সাধক 
আপনিই পায়, যদিও কিছুই পাইবার তাঁহার আকাঙ্ক্ষা থাকে না। বাউলের! মীহ্ষই 
জানেন। তাহাদের মতে স্বর্গের অমৃতেব চেয়ে পৃথিবীর এই প্রেমরস মহত্তর । তাই 
প্রেমামৃতপ্রার্থী দেবতারাও পৃথিবীতে 'জন্মিয়া মানুষ হইতে চাহেন-_ 
প্রেম আমার পরশমণি তারে চুইলে যে কাম হয় রে সেবা । 
তাই গোলোক চায় যে ভূলোক হ'তে মামুষ হৈতে চায় যে দেবা ৷৷ 
আমাদের প্রেম সীমাবদ্ধ ভগবৎ-প্রেম বিশ্বব্যাপী । আমাদের প্রেম যখন বিশ্ব- 
ব্যাপী হইবে তখনই প্রেম হইবে শুদ্ধ ও ভাগবত। তখন লাধকও ভগবানের মতই 
প্রেমময় হইয়া যাইবেন। | 
জ্ঞান হইতে প্রেম মহত্তর। তাই নারীবর্জনে লাভ কি? প্রেমহীন শুধু নর বা 
নারী সত্যের আংশিক প্রকাশ মাত্ৰ প্রেমে যুক্তমুক্ত হইলেই নর-নান্খী পূর্ণন্বরূপ 
হইতে পারে । তবে কামে সেই যোগ ঘটে না। কামের বশে একে অন্যকে গ্রাস 
করিলে আঁর যোগ হইল কৈ? একে অন্যকে যে বিশুদ্ধ প্রেমে পরিপৃরণ করিবে 
তাহা কামের রাজ্যের কথা নহে। তাহার জন্ত'চাই নর-নামী উভয়েরই অন্তরের মুক্ত 
ভাব। এইমুক্ত- ভাব সমাজের বাহ্‌ বিধিতে মেলে না। তাই বিধি-মার্গে 
বাউলিয়াদের আস্থা নাই। লোঁকাঁচার শান্তাচার কিছুই এই পথে কেনো সাহা্য 
করিতে অক্ষম ৷ 
বেদ-শান্ত্র হইতে প্রেম মহত্তর। বেদের পঝোক্সা, বাংলাদেশ কমই করিয়াছে । তাই 
বাংলার পণ্ডিতের বাণীতেও দেখি, 'সর্বজনকণ্ঠধৃতা বেদবাণী তো বেশ্যার মত’ 
কণ্ঠে কেন ধুতা ক্ষণং ন কুতুকাদ্‌ বেস্টাঙ্গনেব শ্রুতি; 
(হলাযুধের ব্ৰাহ্মণসৰ্বত্থ, উপক্ৰমণিক]) 


‘ts 7 বাংলার বাউল 
শান্দের চেয়ে' বাউলের নিঃশব্দ যরম-কথা মহত্তয়। প্রাণহীন শীন্ অপেক্ষা = 
মানবীয় প্রেম অনেক বেশী সত্য। 
বাউল মতে তীর্থ-্রত, বিগ্রহ-মন্দির, যাঁগযজ্ঞ-উপবাস কিছুতেই; কিছু হয় না। 
. কায়াকে ক্লেশ দিয়াও লাভ নাই। বরং কাঁয়াকে শ্রদ্ধা করিলেই সর্ব সত্যের সাক্ষাৎ 
মেলে ৷ কায়ার তত্ব শ্রদ্ধাভরে সন্ধান করিতে হয়। = | 
_ সমাজেৰ নিয়মে আমরা পরণ্পরকে ব্যবহার করি বটে, কিন্ত কেহ ' কাহারও ‘মৰ্ম’ 
জানিনা | কাজেই সমাজবিধি মানিয়া লাভ নাই। নর-নারীর বন্ধনের মধ্যে 
অধ্যাত্মযোগ ছাড়া আর কোনে! বন্ধন থাকিলে- তাহা সত্য নহে! সেই অধ্যাত্ম 
যোগেরই প্রকাশ হইল আমাদের প্রেমে। - 


অধ্যাত্ম সত্যের দীক্ষা মিলিতে পারে সদ্গুরুর কাছে। কিন্তু গুরু তো একজন 
নহেন। চিরদিনই যত জনই আমাদের চেতনা দেন ততজনই গুরু | একদিনে তো: 
জীবনের দীক্ষা সমাপ্ত হয় না। দিনের পর দিন দীক্ষা! চলে। দিনের পর দিন 
যেমন জীবন অগ্রসর হয়, তেমনি দীক্ষাও অগ্রসর হয়। জন্মও চিরন্তন লীলা, তাহা 
একদিনে সিদ্ধ হয় নাই ; অথৰ্ববেদ বলেন__দিনেখ পর দিন তোমার জন্মলীল! অগ্রসর 
হউক--, | 

ৰু '-_, নবে| নবে| ভবসি জায়মানঃ।- 

বাউলের বলেন, জীবনের সার অমৃত হইল তাঁহার প্রেম ও প্রেমের ব্যাকুলতা') (রম. 
কোনো তথবাদ নহে। তাঁহারই ৮১১৪০৪! পথ হইল কাঁয়াসাধন। চারি চন্দ্রের ভেদ 
প্রভৃতি স্থল কাঁয়াসাধনও নেই চিন্ময় পথ নহে। আসলে আপনার মধ্যে বিশ্বের = 
পঞ্চিয় এবং যোগও এক চিন্ময় ব্যাপার |. ইহাকে বাহরূপে পরিণত করিতে গেলেই 
বিপদ্‌। চারি চন্দ্রের ভেদ হইল ak ও ষোগশান্তের দাঁত, তাহাতে অমুরাগ- 
পথের কি আছে? 

যখন সত্য পথ পাওয়া যাইবে তখন সর্ব জাতি লব সম্প্রদায়কে ডাক দিতে পারা 
যাইবে । তখন হিন্দু-মুসলমান কাহারও কোন বাধা থাকিবে না। ভক্তি, দেহ, প্রেম, 
অনুরাগ তে] সবাই বুঝে । ইহা তো শাঘ্বা লোঁকাচারের পথ নয়, তাই সকল 
সম্প্রদায়কেই বাউলের! গ্রহণ করেন । এই পথে হিন্দুর শিষ্য মুসলমান ও মুসলমানের 
শিল্প হিন্দু বিস্তর আছে। ইহারা গ্রচারকে মানেন না। কুপে যতক্ষণ জল না উঠে 
ততক্ষণ বৃথা অন্তকে ডাকাডাকি করিয়া লাভ কি? জল ষখন উঠিবে তখন সেই জলই 
সকলকে ডাক দিয়! আনিবে। ভক্তিকে চৈতন্তচবিতামৃত বৈধী ও রাগান্থগা এই ছুই 
ভাগ করিয়াছেন (মধ্য, ২২খ)। ভক্তির এইরূপ শান্ীয় ভাগও ‘ফুলের বনে জহৰীর’ 
পরখের মত। প্রেমের ক্ষেত্রেও বর-বধুর সঙ্গে বা. মধ্যে আব কেহ ব্যবধান হইয়া - 
থাকিতে পারে না। বাসরঘয়ে সখীদেরও প্রবেশ নাই। 


্‌ বিভিন্ন সম্প্রদায় _ _৫৫ 
। নদীর যেগন তিন রূপ। প্রথম হইল পর্বতে পার্বতী, দ্বিতীয়"হইল সমতলে গঙ্গা, 
তৃতীয় হইল সাগরে সন্মিলিভা। তেমনি সাধনার প্রথমে প্রবর্ত, দ্বিতীষে সাধক, 
তৃতীয়ে সিদ্ধ। ইহাদের আজিয্নও ত্ৰিবিধ -প্রথম অবস্থায় নাম-মন্ত্ৰে দ্বিতীয় অবস্থায় 
" ভাব-প্রেমে, তৃতীয় অবস্থায় অসীম রসে মুক্তি । 
ভক্তিকে -বুঝাইতে গিয়া ভারতীষ সাধনা ঘে পথ ধবিয়াছে, তাহাতে অতিশয় 
সাঁহসের পরিচয় পাই ৷ ভগবান্কে পাইতে হইলে তাহাব কোনো না কোনো ভাঁবরূপ 
তো মনের মধ্যে আদা গই। তাঁহাকে আমরা কগনো প্ৰভু ভাবে, কখনো পিতা মাতা 
ভাবে, কখনো বন্ধু ভাবে ব| শ্রিভাবে বুঝিতে পাবি। ইহাকে মাননীকরণ বা 
Anthropomorphism বলিয়া পণ্ডিতের ভয় দেখ্খাইলেও বাউলেরা সাহসের সহিত 
বলিলেন, এই সব মানবীয় ভাবে ছাড়া ভীহাকে আর ভাবিব কোন্‌ ভাবে? 
ভগবানের সৃষ্টির হয়তো অনন্ত গ্ৰশ্বৰ্ধ ও স্বরূপ। কিন্তু আমাদের তো পাঁচটি মাত্র 
ইন্দ্িয়। তাই হয় তাঁহাকে চক্ষু দিয়া, না হয় কর্ণ দিয়া, নয় তো নাসা দিয়া, নয় তো 
ত্বক দিয়া অথবা রপনা দিয়া পাই। ' রপ-রস-গন্ধ-স্পর্ণ-শব্দ-ক্কপে ছাড়া আর তো 
অনুভবের কোনো পথ নাই। ভাগবান্কেও ঠিক তেমনই শান্ত -দাশ্য-সখা-বাঁৎসল্য- 
মধুর এই পঞ্চভাবে ছাঁডা পাই কেমনে? মানধীয়ানার (Anthropomorphism-aর) 
ভয় না করিয়া এই কথা ভারতীয় সাধনা ‘সাঁহ্সেব সহিত বলিয়াছে। তবে সভার 
হইতে আরও শ্রেষ্ঠ ও ঘনিষ্ঠ ভাব হইল মধ্ব ভাব'। এ 
মধুর বা প্রেষের ভাবের সাধনায়ও মিলন হইতে বিরহেই চিন্ময় প্রকাশ গভীবতর 
হয়। কারণ সন্মুখে থাকিলে আমরা অনেক সময় মর্গ বুৰি না। অথৰেঁর সেই কথ! 
মনে পড়ে-_ 
অংতি সংতং ন জহাঁতি অংতি সংতং ন পশ্থাতি । _ 
অর্থাৎ “যতক্ষণ নিকটের রতন না হারাই ততক্ষণ তাহাকে অন্ভব করা বা ‘দেখা’ 
যায় না।, একটু দূবত্ব দরকবি।” তাই পূর্ণ ব্ৰ্ধ আপনার মণ্যে আপনি পূর্ণ ছইলেও = 
আপন পরিচয় পান নাই। ভগবান্৪ও আপনাকে স্থটির পূর্বে আপনি পান নাই । 
কারণ নিজেকে নিজে পাওয়া যায় না। আঁপমাঁকে একবার ‘পর’ (objective) 
করিয়া আবার ‘আপন’ করিতে হয়। তাই একতন্বকে বাধ্য হইয়া দুই হইতে 
য়! ইহাঁতেই কেহ-দেখেন- ‘অদ্বৈত, কেহ দেখেন, ‘দ্বৈত’ ৷ জানে এই হৈতাঁৈত 
বিরোধ ঘোচে না। ঘোচে প্রেমে। কারণ সিকি =‘ 
করে। বাউলেরাও বলেন | 
নিত্য-দ্বৈতে নিতা-এঁক্য প্রেম তাঁর নাম। 
এইজন্তই প্ৰেমেই অক্ূপে ভগবান্‌ আমাকে দিলেন কপ এবং প্রেমই আবার সেই 
অরূপে ভুবিয়| ধন্য হইবেন সর্ব কপের মধ্যে । 


৫৬ বাংলার বাউল, 


পরকে আপন করিতে পারে এরং ভেদের বধ্যে-মধুর অভেদ্দকে সাধন করে বলিয়াই 
প্রেমের মহত্ব। আপন হইতে ভিন্নকে স্বীকার করিবার শক্তি একমাত্ৰ আছে প্রেমের । 
যেখানে পূর্বেই অধিকার আছে সেখানে স্বীকাব করার মধ্যে প্রেমের মহৰ কিছুই বুঝা 
যায় না। যে ‘আমার’ নয় তাহাকে ‘আমাব’ বা আপন করিয়া গ্রহণ করিতে পাঁরিলেই - 
তো প্রেমের প্রমত্ব। এই কারণেই সমাজ যাহাকে আমার নিজন্ব (3089935100+) 
করিয়া দিয়াছিল, তাঁহাকে গ্রহণ করার মধ্যে-প্রেমের গৌরব কি? যে-র্জন আমার 
নয় সমাজবিধি অঙ্গসারে যাহাকে দাবি করিতে পাবি না, তাহাকে পাইতে পারিলেই- 
প্রেম । সেইৰণ আমার অধিকারের বাহিরে অথচ আমার প্রার্থনীয়াই হুইল 
পরকীয়া | 

আসলে সমীঞ্জের সহিত বিরোধ ঘোষণার জন্য বা! সমাক্ষ-নীতি-দলনের জন্ত 
বাউলদের .পরকীয়াঁকে প্রার্থনা করা নহে। অপরকে চাওয়া হয় শুধু প্রেমের 
মহত্ব বুঝিতে । আপনাকে আপন করার মধ্যে প্রেষের প্রেমত্ব কৈ? লোহাকে 
লোনা কৰিলেই তবে পরশষণি। পবকে আপন কবিতে পাবিলেই তবে প্রেম। 
প্রেমের মহত্ব প্রমাণ কবিতে হইলে চাই “পবকীঘা”। স্বকীয়ার উপর তো অধিকার 
মাছেই | প্রেমের সেখানে আব কি রহিল করিবাঁৰ ? সমাঙ্ধবিধান অমুসারেই সে 
আমার অধিক্তা (অর্থাৎ 79033938102) 1 আমাব কাছে ধরা দিতে সে বাধ্য। 
ঘরেব পাখী শিকার কবিয়া যেমন (৪0006) শিকার হয় না, ৬৮৬৬৬ 
লাভ কবিয়| প্রেমেব প্রেমত্ব প্রকাশ হয় না। ৷ 
_ প্রেম হইবে ছুই জনের মণ্যে। এই উভয়ের মধ্যে সাম্য এবং সমান মুক্ত ভাব 
চাই ৷ তাই প্রেযেব মধ্যে উভয় পক্ষের স্বাধীনতা দরকাঁর | মুমলমাঁন বাদশাহ দেরও 
নিয়ম ছিল দীস-তকণীকে প্রেম কবিলেই সে তৎক্ষণাৎ দাস্য হইতে মুক্ত হইত, তাহার 
পর সে স্বাধীনভাবে প্রেমে সাডা দিত বা না-দিত। দাসীকে প্রেম করার কিছু অর্থ 
নাই। সমাজের বিধির. উপরে প্রেমের মহত্ব তো তাহাতে বুঝ! যায় না! দাসত্বের 
মধ্যে প্রেম €) তো একটা জুলুম মাত্র। তাই ভগবান্‌ প্রেমের ক্ষেত্রে মানবকে 
অপার মুক্তি দিয়াছেন । 

প্রেমের অপরূপত্থ হইল তাহাব অনিশ্চয়ভা। পাইব-কি-না-পাইৰ এই হৃদয়- 
দোলাঁ না থাকিলে আর পাইয়া আনন্দ কিসেব? 'করতলগত বস্তু পাইয়া তো স্মানদ্য 
নাই| অনিশ্চয়তাৰ মধো প্রেমেব পাওয়াই পরম মাঁধূর্য। তাই চৈতন্তচরিতামৃতে 
দেখি__ ৰি ৰ ? 

-_ শস্বকীয়া পরকীয়া ভাবে দ্বিবিধ সংস্থান । 
পরকীয়া ভাবে অতি বসের উল্লাস ৷ ( আন্ত, চতুর্থ ) 

' দেই প্রেমের ক্ষেত্ৰে নর-নারী সবাই সমান। ভগবান্ও সেখানে আমার চেয়ে : 

বড় নহেন। তাই প্রেষেক ক্ষেত্রে এশর্ষের বা ঈশ্বরত্ের সৰ্বশক্তিমত্তার জুলুম চলে 
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না। ঈশ্ববন্থের অর্থাৎ অধিকারের নম ধাকিলেই প্রেমের সব মহত গেল। তাই 
ভগবান্‌ বলেন-- 
এ্বর্ব-শিখিল প্রেমে নাহি মোর প্ৰীত । (ও, ওঁ) 
প্রেমরস-রসিকরূপে তিনি বলেন, “আমার ঈশ্বরত্ব যে মানিয়া লইল, সে তো আমার 
স্বকীয়া। তাহাকে আর পাইব কি? যে আমার ঈশ্বরত্ব ও প্ৰভুত্ব এখনও স্বীকার 
করে নাই, প্রেমের দ্বার! তাহাকেই চাই। তাঁহার প্রেমই আমার কাম্য।” 
আমারে ঈশ্বর মানে আপনারে হীন. 
তার প্রেমে বন্ধ আমি না হই অধীন ৷৷ (ওর, ও) 
ভগবান্‌ বলেন, যে আমাব অধীন তাহাকে পাওয়া-না-পাওয়ার মধ্যে তফাৎ কি? যদি 
সে মুক্ত বুদ্ধিতে আমাকে স্বীকার করে, তবেই তো সেই পাওয়া হইল পাওয়া । শক্তির 
ক্ষেত্রে আমি ঈশ্বর হইলেও প্রেমের ক্ষেত্রে সে আমাৰ সমান, বা উচ্চ। সেখানে 
আমি তাহাব অপেক্ষা বড় নহি, হয়তো বা হীনই হইব তবেই তো প্রেম । এখানে 
বাউল সাধকদের 'সাহসের অন্তু নাই। বাউলদের গানে তাই প্রেমের এত জোর । 
চৈতন্তচরিভামূতও বলেন 
আপনাকে বড় মানে, আমাকে সম হীন । 
সেই ভাবে হই আমি তাহার অধীনু (&, &) 
স্বকীয়ার ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা-জয়জনিত প্রেমের সার্থকতা নাই। সেই সার্থকতা 
আছে পরকীয়ার ক্ষেত্রে । ধৰ্ম ও সমাজ ষে অনিশ্চয়তার স্থান রাখে নাই, ১১৯: 
সব সম্ভাবন| সে চুকাইয়া দ্বিয়াছে। | 
ধর্ম ছাড়ি রাগে দোহে করয়ে মিলন | 
কভু মিলে কতু না মিলে দৈবেব লিখন ৷৷ (এ, পৃ. ৭২) 
তাই পরকীয়া না হইলে প্রেমের কোনো অর্থই থাকে না। যেখানে সঙাজবিধির 
. সঙ্গে প্রেম-সাধনার একটা বড় বিরোধ আছে, বাউলের সেখানে প্রেমের দায়ই স্বীকার 
করিয়াছেন । অথচ ধর্ম ও সমাঙ্গবিধি না থাকিলে গাৰ্হস্থ্য চলে না। 
_ সাধারণতঃ ফকীর হইলেও বহু বাউল গৃহস্থ আছেন। নমাজবিধি না মানিলে 
গৃহস্থনীতি কেমনভাঁবে চলে? তাই জিজ্ঞাস! করিয়াছি, “তোমরা তখন কব কি?” 
বাউল গৃহস্থ বলেন, “বিধি বা মন্ত্রের দ্বার আমরা অধিকার সাব্যস্ত করি ন|। বিধিকে 
সাময়িকভাবে স্বীকার করিস! আমরা দেহের কাছে দেহ রাখিয়া সংসারযাত্রা চালাইয়া 
, ঘাই। তারপর যদি কখনও ভগবানের কৃপায় তাঁহাকে প্রেমেতেও পাই, তবেই 
জীবনকে ধন্য মনে করি'। সে সৌভাগ্য মন্ত্রের. জোরে বা সমাজবিধিতে হয় না। . 
ভগবানের বিশেষ কৃপা থাকিলে সে সৌভাগ্য ঘটে--হয়তে| সারা জীবনে তাহা না 
ঘটিতেও পাবে । তবে মনে করিতে হইবে জীবন বৃথাই গেল। 
_ কভু মিলে কভু না মিলে 'দৈবেল লিখন ৷ (এ 
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৫৮ বাংলার বাউল 
 শ্বকীয়া" অর্থাৎ বিধিধর্ে পাওয়া স্ত্রীও প্রেমে আপন না হইয়া থাকিলে তাহাতেও 
পরকীয়া সাধনা হয। কারণ একদিন সে তো ভিন্নই ছিল।” | 


এইখানেই বাউলদের এক বড় তত্বের কথা৷ বলা গেল। আর হইল তাহাদের .. 


প্রকৃতিভাবে. সণীভাবে আবাধনা। প্রকৃতিভাবের অর্থ কি? জ্ঞান, কর্ম ও প্রেম 
এই তিন পথে সাধন! । . জ্ঞান ও কৰ্মে আমরা দিনের পর দিন ক্রমে ক্রমে, ধীরে ধীরে 
যে শিক্ষা পাই এবং স্বীকার্যকে ক্রমে ক্রমে একটু একটু করিয়া স্বীকার করি ( অর্থাৎ 
ইহা 1001:9৫ট)। প্রেমে হঠাৎ স্বীকার করিতে হয়। যখন অস্তবাত্মা জাগে তখন 
একদিনে আপনাকে উৎসর্গ (surrender) করিতে হয়। পুকষের পথ জ্ঞানে ও কর্মে 
এইক্প ক্রমে-ক্রষে? | নাবীব পথ প্রেমের । তাহাতে “ক্রম নাই--একেবারে ‘তৎক্ষণাৎ’ 
(immediate)। পুরুষ বিবাহ করিয়া ক্রমে স্ত্রীকে চেনে । নারীকে বিবাহের সঙ্গে 
সঙ্গেই সব স্থাড়িয়া পতির নৃতন সংসারে ঝীপাইয়া পড়িতে হয়। পিতা সন্তানকে ক্রমে 
ভালবাপিলেও ক্ষতি নাই। ছয় মাঁসও তিনি প্রতীক্ষা, করিতে পাঁরেন। কিন্ত মা 
তাহার সন্তানকে : জন্মমাত্রে স্বীকার না করিলে স্বষ্ট অচল হয়। জীবধর্মে 
(Biologically) নারীকে সবুর করিবার সময বিধাতা দেন নাই। তাই নারীদের 
‘বে-সবুরী’র মধ্যে অনেক ভুল ভ্রান্তি আসিয়া পড়ে তবুও নারীর এই “বে-সবুবী”কে . 
না মানিয়া লইলে চলিবে কেন? ইহা যে তাহার জীবধর্ম (0101081081 18০৮) । 

পুরুষ যখন তাহাব জ্ঞানে ও কৰ্মে ক্রমে ক্রমে” অনন্ত অসীমের দিকে অগ্রসর হয়, 
_ তখন পর্দা সরাইতে সরাইতে হয়তো মানবজন্মই শেষ হইয়া যাঁয়। তবু পরদার আর 

শেষই হয় না। ইহাই কার্লাইল দেখাইয়াছেন তাহার ‘সারটার রিসার্টসেঃ। অনন্ত 
অসীমের কত পরদা সবাইয়া তীহাব স্বরূপ পাইবে ? তাই ভ্ৰাঙ্গ সাধক তখন নারীর 
মত একমুহূর্তে ঝীপাইয়া পড়িতে চায় । তাহা সম্ভব হয় প্রেমে। নারীর হইল সেই . 
প্রেমের ধৰ্ম। তাই মহাপ্রভুব মত লোকও আপনার অপার জানে অক্তকাৰ্য ও 
" হয়রান হইয়া সবীভাবে প্রক্কতিভাঁবে ঝাপ দিয়া পড়িলেন। এইখাঁনেও বাউলদের 
একটা বড় তত্ব। 


, বাউলদের মধ্যে ‘পুণ্য’ ( পুঁখিয়া ) ও তিথ্যা” (981) এই ছুই রকম আঁছে। 
এ ‘পু'থিয়া’ বাউল তত্বের পরিচয় পাইয়াছি Post-Chaitanya Sahajia Cult 
পুস্তকে । আর ‘অপু'থিয়া’ বাউলদের সবচেয়ে ভাল পবিচয় দিয়াছেন কবিগুরু . 
ব্ববীজ্বনাথ। তাঁহার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন-মহাসভায় (১৮ ডিসেম্বর, ' 
- ১৯২৫) অভিভাষণের এবং ( ১৯৩০ সালে) হিবার্ট বক্তৃতার কথা পূর্বেই বলা 
হইয়াছে। | 

এই বক্তৃতায় তিনি সবচেয়ে বেশী বাণী ব্যবহার করিয়াছিলেন শ্রীহট্রের বাঁউলকবি 
হাসন রজা! চৌধুরীর গান হইতে । হাসন বজায় জন্ম লক্ষ্মণত্ৰীর দেওয়ান বংশে | 
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ইহার পিতার নাম আলি বজা চৌধুরী । আলি রজার পূর্বপুরুষ কায়স্থ ছিলেন। 
হাঁসন রজার পুত্র একলামুর রজার কাছে সুনিয়াছি ইহার! ভরহাজ গোত্রীয়। 

রবীন্দ্রনাথ তাহার তরুণ বয়সেই বাউলদের সন্ধে পরিচিত হুন । তাহার ‘বৈষ্ণবী’র 
কথা যাহারা পড়িয়াছেন, তাঁহাযাই ইহা জানেন। তাহার জমীদারীর শিলাইদহ 
পরগণাঁর কাছেই লালন ফকীরের স্থান। লালনের বিশাল একটি প্রতিভা ছিল। 
তাঁহারই অনুয্নাগী কাঙ্গাল হরিনাথ । মজুমদার (ফিকিরটচাদ বাউল)। হরিনাথের 
অমুরাগীর! বাউল ম! হইলেও সবাই কৃতি, তাঁহাদের মধ্যে রাঁজসাহীর অক্ষয়কুমার 
মৈতের নাম সুপরিজ্ঞাত। যে শিবচন্্র বিদ্যার্ণবের তত্ত্ব অম্ববাদ করিয়া আর্থার 
এতেলন ধন্য হইলেন সেই বিদ্ধার্ণবও হরিনাথের অনুরাগী । বাংলাদেশে সংবাদপত্র- 
গুরুস্থানীয় জলধর্‌ সেনও হরিনাথেরই আপন জন । 

লালনের শিষ্যধারার একজন ছিলেন রবীন্দ্রনাথের শিলাইদ্‌হে ডাক-হরকরা। 
তাঁহার নাম ছিল গগন। তাহার গান রবীন্দ্রনাথ তাঁহার ১০৮৮ বক্তৃতায় উদ্ধৃত 
করিয়াছেন। .. | 

আমার মনের মান্য যেরে 
আমি কোথায় পাব তারে ॥ ইত্যাদি 

"লালনের স্থান ছিল কুষ্টিয়ার নিকট । তিনি জন্মতঃ ছিলেন হিন্দু, পরে সিরাজ 
সাহ নামে মুসলমান ফকীরের কাছে তিনি দীক্ষা নেন। তাহার সাধনাতে ছুই ধর্মেই 
যোগ দেখ! যায়--এই ধারার সঙ্গে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের পরিচয় ছিল। কুষ্টিয়ার 
কাছেই এ দলে পাঁচ ফকীরও একজন বাউল ছিলেন। তাহার সীমা ছাড়াইয়া আরও 
পূর্বদিকে গেলে রাজবাড়ীর কাছে শোনা যায় মেছেলটাদ ফকীরের গান। তাহার 
পর ঢাকা জেলায় ছিলেন শাহনাল ফকীর । ধামরাই টাঙ্গাইল প্রভৃতি স্থানে পাগল- 
চাদের গান চলে। পাগলচাদ সমৰ্থ বাউল ছিলেন। 

আমি নিজে প্রথম বাউল দেখি কাশীতে নিতাই বাউলকে ৷ তাঁহার বাড়ী বাকুড়া 
বা তাহারও পশ্চিমে ছিল। দেশে, আসিবার পর ঢাকা জেলার রাজ্দাবাড়ীর আখড়ায় 
দাও বাউলের সঙ্গে পরিচয় ঘটে । তাহার শিয়া প্রায়ই জেলে। তীঁহার আখড়ায় 
দুর্লভ ওবল্লভের সঙ্গে পরিচয় হইলে দেখা গেল তাঁহারা আরও গভীর ভাবের বাউল। 
তাহাদের কাছেই আমি বড় বড় ছুইটি বাউল ধারা ও বহু বাউল-গানের সন্ধান পাই । 
সেই ধার! ধরিয়া বহু প্রাচীন যুগে উপস্থিত হওয়া মায়। - 

বাংলা ভাষা আরম্ভ হইতেই বাউলের পরিচয্ন মেলে। তবে গুরুপরম্পরা 
একবার খোঁজ করিয়া ( ১৮৯৮ সাল ) ১২1১৩ পুরুষ পর্যন্ত কোনে! মতে পাইয়াছিলাম। 

এক ধারাতে মদন বাউল জন্মত; ছিলেন মুসলমান । তাঁহার গুরু ছিলেন ঈশান, 
পতিতে যুগী। - ঈশানের গুরু দীনা বা দীননাথ জাতিতে ছিলেন নর বা বাস্তকর। 


৬" ৷ বাংলার বাউল 


দীনার গুরু নমশুভ্ৰবংশীয় হারাই। হারাইর গুৰু কালাচীদ ছিলেন জাতিতে বাঁটই 


বা স্থত্ৰধর। নমঃশৃত্র-সুত্রধরই হইবার কথা। কালাচাদের গুরু নিত্যনীথ ; নিত্য- 


নাথের গুরু মুলনাথ। মূলনাথের গুরু আদিনাথ। নিত্যনাথের, বন্ধু ও গুরুভাই - 


"ছিলেন মনাই ফকীর, জন্মতঃ মুনলমাঁন। এই তিন তিন জন ‘নাথ’ বাউল নাম দেখিয়া 
' নাথ পস্থের সঙ্গে বাউলদের প্রাচীন যোগের কথা মনে আসে! 
নিত্যনাথের এক শিল্প কালাচাদ, সেই ধারাতে মদন। মদনের বন্ধু ছিলেন 
গঙ্গারাম, জাতিতে নম:শূত্ৰ ৷ গন্ধারাম মদনের বয়োজ্যেষ্ট হইলেও বন্ধুতা খুব গাঢ় 
ছিল।, গ্গারামের গুক ছিলেন কৈবর্ত অগাইর শিল্ত মাধা। নিত্যনাথের আর এক 
শিষ্য ছিলেন বলা 'বা বলরাম । তিনিও জাঁতিতে কৈবর্ত। বলাকে নিত্যনাঁথ 
নাকি দীক্ষা দেন নাই। দীক্ষা তাঁহার একটি ঘটনা হইতে ঘটে। ঘটনাটি বলা 
' যাউক। “ ' 
বল! ছিলেন কৈবর্তদের মধ্যে রাজার মত। সমস্ত মেঘনার উপর-এলাঁক মায়- 
কুলীর কাছাকাছি পর্যন্ত তাহার জলকর ছিল। প্রথম যৌবনেই তাঁহার স্বী-বিষ্বোগ 


ss 


'ঘটে। উ্নাম মনে তিনি একদিন নৌকায় যাইতেছেন এমন সময় বিবাহান্তে এক ' 


কন্তাকে মাঁত| বিদায় দিতেছেন সেই দৃশ্য তিনি দেখেন। কল্তার নৌকা-সরিয়া গেলে 
কন্যা দাঁড়ি-মাঝিদের অচুনয়.করিতেছেন, বাগ্করদের অহ্থনয় করিতেছেন নিঃশব্দ 


_ হইতে, কারণ মা রহিয়াছেন ঘাটে পড়িয়া, তার কান্নার শব শোনা যাইভেছে। ক্রমে - 


মায়ের কান্নার শব্দ ইহাতে চাপা পড়িয়া আসিতেছে 
খামাইওরে ঢোল, চুলী ভাই কাসির ঝন্ঝনি। 
ধীরে ধীরে বাইওরে মাঝি ,'যেন মায়ের কান শুনি ৷৷ 


₹ বলার মনে হইল তিনিও যেন জগজ্জননীর নিকট হইতে একভাবেই নিত্য. 


দুরে সরিয়া যাইতেছেন। যেন এইজন্য চলিয়াছে বিশ্বচরাচরে মায়ের কায্না। 


দুর হইতে তবু সে কান্মা শোনা যাইত। কিন্তু সংসারের কোলাহলে আমরা প্রতিদিন 


- সেই কান্না চাপা দিতে চাই। আমাদের মনের মধ্যে ব্যাকুলতা ও বৈরাগ্যই মায়ের 

- কান্নার স্থর। তাহাকে প্রতিদিন কতভাবেই আমরা চাপা দিয়া রাখিতে পারি? ' 
এই অস্তর-বেদনায় ব্যাকুল হইয়া তাহাৰ্ব মৰ্ম্ম বুঝিতে বল! সাধক নিত্যনাথের 

কাছে গেলেন এবং দীক্ষা চাহিলেন। সব শুনিয়া মিত্যনাথ বলিলেন, "তোমাকে 


আর দীক্ষা, কি দিব? জগজ্গ জননী আপনিই-সেই মাতৃ-বিচ্ছেদব্যাকুলা কন্তাকপে - 


"আসিয়া তোমায় দীক্ষা দিয়! গিয়াছেন। তোমার অস্তরের বেদনাই সেই দীক্ষার মন্ত্ৰ ৷” 


তবু বলযাঁস বাঁ বল! নিত্যনাথের ‘অনুরাগী’ হইয়া রহিলেন এবং পরে খুব বড় 


* সাধক হইলেন | কাছেই বলার গুরু এক হিসাবে নিত্যনাথ আব এক হিসাবে সেই 
কন্যা । - 


, বিভিন্ন সংপ্রদায় = '_ ০৬১ 

" বাউলের! নানা স্থানেই গুরুকে পান-এবং নানাভাবেই গুরুর দীক্ষা নেন। আমার 
পূৰ্বকথিত চাকা রাজবাড়ীর বাউল দীপু শিষ্য বল্লভ ও দুর্লভের কথা বলিয়াছি। দুর্লভ 
ছিলেন অতিশয় মরমী ভাবের লোক। দুৰ্লভের যখন অল্প বয়স্‌ তখন তীহার ৮৯ - 
বছরের এক কন্তা পৃথিবী হইতে বিদায় নিলেন | এই বিদায় নিবার সময় যেন সেই 
. কন্াই পরকালের দার, খুলিয়া পিতাকে চিন্ময় আলোক দেখাইয়া গেলেন। তাই 
তুৰ্লভ,যখন দণ্ড বাউলের কাছে দীক্ষা চাহেন তখন দাও বলেন, “তোমার কন্যাই 
তোমার গুরু! তুমি ধন্য। তুমি দীক্ষিত। বা আমার কাছে থাকিয়া 


আমাকেই সেই পথ দেখাও |” 


_,- কাশীর নিতাই বাউল বিবাহ. কবিয়াছিলেন। তাহার ভাষাতেই উহার বিষয় | 
বলা যাউক,” দেহের কাছে দেহ রাধিয়াছিলাম। . কিন্তু তাঁকে পাই নাই। মধ্যে 
কামনার বাধা ছিল কিনা! এমনভাবে ১২1১৩ বুছর গেল, পাওয়া! হইল না তাহার 
পর তিনি আমাদের ছাড়িয়া-পরলোকে গেলেন। তখন ভগবাঁনূকে কহিলাম, “এইবার 
তো কামনা আঁর নাই। এইবার তাহাকে পাইতে দাও।' এমন ভাবেও ১২1১৩ 
‘বছর যায়। একদিন হঠাৎ অর্ধ দণ্ডের জন্য তাঁহাকে পাইলাম । . তৎক্ষণাৎ আমার 
সব দীপ্ত হইয়া গেল। পর্শম্ণিতে সব্‌ লোহ! সোনা হইয়া গেল।” তাই 

বাউলদের গানে আছে-- ৷ 

৷ গুরু ব'লে কারে প্রণাম কররি মন? 
__ তোৱর অধিক শুরু, পথিক গুরু, গুরু অগণন ॥ 
গুরু যে তোর বরণডালা, . - গুরু ষে তোর মরণ জালা, 
_ গুরু যে তোর হৃদয়-ব্যথা, ( যে ).বারায় ছু'নয়ন। 
, কারেপ্রণাম করবি মন? 


যাক, আবার বলয়ামের বাউল ধারার কথায় ফিরিয়া আসা বাউক | বলার শিকি 
বিশা, জাতিতে ভুঞিমালী তাহার শিষ্য জগা কৈবর্ত, তাহার শিয় মীধা বা মাধব .. 
পাটিয়াল। তাঁহাকে কেহ কেহ বলেন, কাপালী। কাপালীয়া চট বুনিয়া জীবিকা 
নিৰ্বাহ করেন। মাধার শিল্ত গন্ধারাম নমশৃত্র। .. 
ইহার] সবাই নিয্নজেণীর নিরক্ষর লোক। কিন্তু দৃষ্টির গভীরতার ও প্রকাশের 
- অপূৰ্বতায় অতুলনীয় ই ইহাদের শক্তি । রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত ইহাদের গান দেখিয়া বলেন 
“এমন সহজ, এমন গভীর, এমন সোজানুজি সত্য এত অল্প কথায় এমন অপূর্বভাবে 
প্রকাশ করিবার শক্তি আমাদেরও নাই। আমার তো ইহাদের রচনা দেখিয়া রীতিমত 
| ba হয়।” তিনি নিঃসঙ্কোচে ইহাদের গান তাঁহার দর্শনমভার অতিভাষণে 
তং হিবাট বক্তৃতায় র্যবহাঁর- করিয়াছেন এবং ' নশ্রভাবে তাহা স্বীকার 
নি |ছেন। নানা মি নানাভাৰে ৰে এই সৰ বাউল প্রতি তিনি তাঁহার গভীর 


৬২ | বাংলার বাউল 


শ্রদ্ধা সর্বদা প্রকাশ করিয়াছেন। খণীদের কদর করিতে ৬৮৬৬ 
দেখি নাই। 

এই.গঙ্গারামের বাড়ী ছিল বিক্রমপুরের মধ্যে বাইনখাড়! গ্রামের কাছে। এখন 
সেই সব স্থান পদ্মাগর্ভে। ইনি আমীর সমবয়সী সমস্ত বাউল হইতে পাঁচ ‘পিঢ়ী’ বা 
গুরুপরম্পরা উপরে। কাজেই প্রায় দুইশত বছরের পূর্বেকার, কারণ এই হিসাব 
প্রায় পঞ্চাশ বছর পূর্বে করা। মদন বাউল ছিলেন গণা বাঁমের অতিশয় প্রিয়জন । 
মদনের. গুরু ঈশান ছিলেন গা বামের বন্ধু, যদিও বয়সে একটু বড়। গুরু ঈশান 
এবং শিয়া মদন উভয়েই গঙ্গীরামের বন্ধু ছিলেন ৷ 

সেই সময়ে বিক্রমপুরের ধলছত্র, বূপঠা, ধাঁমারণ, রাঁজাবাড়ী প্ৰভৃতি স্থানে 
বাউলদের খুব বড় বড় আখড়া ছিল। ধলছত্র হইতেই এক শাখা পরে আবছুলাঁপুরে 
আর এক শাখা দক্ষিণ সাহাবাঁজপুরে গিয়া আখড়া করে। 

্রহট্ের বিথঙ্গলের জগমোহিনী সাধনার প্রভাবে ও বলার প্রভাবে মেঘনার তীরে 
বহু ‘বাউল আখড়া জমিয়া উঠে। তাহাদের মধ্যে অষ্টগ্রাম, ভিল্পী, ভয়র1 প্রভৃতি 
যঠকে অষ্টগ্রামী সমাজ বলে । এই সমাজেরই এক শাখা পরে স্থান লইল ঢাক! জেলায় 
পাঁচদোনার নিকটে নরসিংদী গ্রামে । বিশাল মেঘনা নদীর তীরে এই নরসিংদী 
আখড়ায় প্রায় একশত বৎসর পূর্বে নদেরটাদ নামে এক বাউল আসেন। .তিনি খুব 
সমর্থ সাধক ছিলেন। তাহার শিয্য বেঙগা বাউল ও বেলাৰ শিষ্য যতীন বাউন্রকে. . 
আমি জানি। নদেরটাদ্বের কথা আমি শুনিয়াছি। বড় নদীর তীরে ও বিশাল 
মাঠের পারেই বাউলিয়! ভাব জন্মে । সেখানে প্রকৃতিও ইহাদের উদার ও উদীস করে। 


উত্তরবঙ্গে নীলফামারীর কাছে কমলকুমাবী, মাঝবাঁড়ী, মধ্যমা প্রভৃতি কয়েকটি . '' 


বাউল সম্প্রদায় আছে। গোড়া মুসলমানদের উৎ্পীড়নে তাহাদের অনেককে পরে 
সম্প্রদায়ী মুসলমান কর! হইয়াছে। উৎপীড়নটা৷ কিরূপ, “বাউল বিধ্বংস ফতোয়া? 
দেখিলেই তাহা বুঝা যায়। তবু উত্তরবঙ্গের বাউলদের অনেক খবর আমি 
নীলফামারীর কবিরাজ বসন্তকুমার লাহিড়ীর কাছে পাইয়াছি। তিনি যদি এখনও 
জীবিত থাকেন তবে কিছু খবর দিতে পারেন। 

, অষ্টগ্রামী বাউল সমাজের প্রভাবে মেঘনার তীরে ভিপুর1 জেলার ওরাইল আখ্ড়ায় 
কাছে রাণীদিয়| গ্রামে আম্বর আলি প্ৰভৃতি সমর্থ বাউল সাধকদের অভ্যুদয় ঘটে। 
আম্বর আলির উপরেও বহু অত্যাচার গিয়াছে । কিন্তু তিনি নিভীক পুরুষ। তাহার 
শিষ্য হইতে হইলে সব জমা-জমী বিতরণ কিয়া আসিতে হইত। মুসলমান 
সাধনাথীকে আসিবার পূর্বে সাতদিন নিজ গ্রামের জুম্মা মন্জিদে, সাতদিন গ্রামের 
হাটে, সাতদিন গ্রামের বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া ঘোষণা করিতে হইত--"আমি শর!’ 
(মুসলমান শাস্ত্ৰবিধি) সানি ন] ৷” এমনভাবে নির্যাতনে অটল বাছাই-করা সাধনাথী 
ন! হইলে তিনি সাধন! দিতেন না । - | 


বিভিন্ন সম্প্রদায় | ৰ 


এইখানে ব্যক্তিগত হইলেও একটু কথা বলি। এই সব অত্যাচার সাধকদের 
উপরে ঘটে বলিয়াই আমি এতকাল বাউলদের স্থান ও আখড়ার খবর সকলকে দিতে 
পাঁর নাই। আমি এই বাউলদের খবর কোথাও কোথাও বলার পরে ইহাদের উপরে 
অনেক অত্যাচারও গিয়াছে। তবু ‘হাবামণি’তে মৌলবী মুহম্মদ মনন্থরউদ্দীন যে 
কয়টি বাউল স্থানের সন্ধান দিয়াছেন, তার অনেকগুলিই আমার দেওয়া খবর 
হইতে । কারণ ঘটনাক্রমে না বুঝিয়া পূর্বে কিছু কিছু খবর আমি দিয়াছিলাম। 


আর একটি বিপদ্‌ও আছে। বীরভূম জেলাৰ কেন্দুলী এতকাল বাউলদের 
এন্টি মিলনের স্থান ছিল । এখানে পৌধসংক্রান্তিতে জয়দেবের ম্মরণার্থ এক মেলা 
বনে। তাহাতে বছ বাউল আসেন। তাহারা কেন্দুলীতে মন্দির-দর্শন বা তীর্থ-ান 
করেন না। ভবে নিজেরা মিলিয়া খুব উৎসব করেন। সেখানে নিত্যানন্দ দাস 
নাম এক বাউল আসতেন। তাঁহার সহিত আমার খুব প্রীতি ছিল। তাহার 
গুরু ছিলেন মণিমোহন। মণিমোহনের আখড়া ছিল খানা-জ্রংশনের নিকট কেতন! 
গ্রামে। এইরূপে দ্বাইহাটে গোপীনাথের মেলাতেও বহু বাউল একত্র হন। বাকুড়া 
সেণামূখী এবং মানভূমের খাতরা প্রস্থৃতি স্থানের ও বাউপ-সমাঁজ আছে। এই সব 
'আস্তানা” পশ্চিমবঙ্গের বাউলদের । 

উত্তরবঙ্গে রাঁজসাহীর নিকটে প্রেমতলী বা খেতুরীর বার্ষিক মহোৎসব মেলাতেও 
বহু বাউলের সমাগম ঘটে । 

এই সব স্থানের খবর পাইয়| বহু ‘গবেষণা’ করনেওয়াল1 ভক্টরেটপ্রার্থা বিদ্বজ জনের 
সেখানে ভীষণ সমাগম ঘটে । তাঁহাদের পেহ্িল-খাতাঁব অত্যাচাবে অনেক বাউল 
বিভত হইয়াছেন । কেন্দুলীর নিত্যানন্দ দাস তো একদিন আমাকে বলেন, “বাবা, 
বৎল্ররান্তে এখানে আসিতাম। কিন্তু তোমাদের পিস্তলের মত পেন্সিল ওঁচানে] 
দেখিয়! স্থানটা ছাঁড়িতে হইল ।* আসলে ধীরভাবে ইহাদের সঙ্গে থাকিয়া ইহাদের 
জীবন ও বাণী নিঃশব্দে, সংগ্রহ, করা আম্মুদের উচিত। আমরা চাই সব সংক্ষেপে 
সারিতে এইজন্য অত সময় দিতে নারাজ, তাই হঠাৎ হুড়মুড় করিয়া পড়ি, প্রশ্নে-প্রশ্নে 
তাঁছাঁদের ব্যাকুল করি, তাহাতে সাধকদের ব্যাঘাত ঘটে । হাবামণি গ্রন্থে আমার 
নামে আর একটি অভিযোগ আছে, তাহাঁও আজ বলি__“অধ্যাপক ক্ষিতিমোহন 
'সেন-সংগৃহীত মনোহর বাউল গান রহিয়াছে, তান অতিশয় কুপণ। রবীন্দ্রনাথ 
এব. চাক্লচন্দ্ৰ প্রভৃতি. দুই একজন বিশেষ অস্তর্গ ব্যতীত তাঁহার সংগ্রহ কেহ চক্ষে 
দেখে নাই ।” হোরামণি- মুহম্মদ মনস্থরউদ্দীন, পৃ. ২০)। ' 

আমারও কিছু বলিবার আছে। আমি তো সাহিত্যিক হিসাবে এই বাউল গান 
সংগ্রহে প্রবৃত্ত হই নাই। আমার প্রয়োজন ছিল আমার নিজের অধ্যাত্ম অভাব ও 
ক্ষুণ্ণ! এই লংগ্রহের কাজে আমি কোনো সাহিত্যিক বা বিদ্বত্সমাজের কোনো - 


৬৪ বাংলার বাউল 


সহায়তাও লুই নাই, তাই আমার সেই দিক্‌ হইতে দায়িত্বও কম। আমি ধাহাদের 
" কাছে সংগ্রহ করি তাঁহারাও চাহেন এই সর বাণী লইয়] সাধকের সাধনা ৷ সাঁহিত্য- 
ক্ষেত্রে প্রচার তাহাবাও চাহেন না । _ | 
আঁমি একজন বাউলকে তাঁহাদেব এই গোপনতাব কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি 
বলিলেন, “বাবা, ইহা তো সাহিত্য নয়। ইহা আমাদেব অন্তরঙ্গ প্রাণবন্ত, আপন 


৷ - আত্মঙ্গ৷। যদি কেহ আমাব কন্তাকে এই বলিয়া প্ৰাৰ্থনা কবেন দে, ‘তাহাকে লইয়া 


আমি গৃহী হইব’, তবে সে ক্ষেত্রে আমাব দেওয়াই উচিত.। সেই দেওয়াতে আমি ধন্তা, 
তিনি ধন্য, আমার আত্মজাও ধন্ত। কিন্তু কোনো লোক শুধু বদান্বাদন-হখের জন্তু ++ 
যদি আমার আত্মজাকে চাখিয়া দেখিতে, চাহেন তবে প্রার্থয়িতাও অবনত, আমিও 
-অধন্ত, আত্মজাও অধন্য । এই সব বাণী সাহিত্যরমের আস্বাদনের জন্য নহে। ইহা 
সাধনার জন্ত। হয়তো ইহাতে সাহিত্যরপ ও আছে। কিন্তু তাহাতে| মুখ্য লক্ষ্য নহে । 
' তাই ইহা আমরা প্রচার করি না। তবে সাধনার্থী জন সাধনাব জন্য চাঁহিলে কখনো 
" প্রত্যাখ্যান করি না। কিন্তু দেখিয়া লই যে, ইহার এই প্রার্থনা সাচ চা কিনা ৷” 

এই সব কারণে বহুস্থানে সংগ্রহ করিলেও আমি বাণীগুলি প্রকাশের অহ্থমতি পাই 
নাই। তবু যখন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার পরিচয় হইল তখন বন্ধুবর চারুচন্্র = 
বন্দ্যোপাধ্যায় আমার এই সব সংগ্রহের খবর কবিগুককে দিলেন। তিনি-সাগ্রহে 
ধরিলে তাঁহাকে দেখাইলাম, তিনি সব দেখিয়া অনেক দিন ধবিয়া নানাভাবে ভাবিয়া 
দেখিলেন। পরে আমাকে বলিলেন, - “দেখুন, যেগুলি প্রকাশে বাঁধ! নাই, অস্তত £ 
সেগুলি আগে বাহির করুন। পরে অন্তগুলির জন্য প্রকাশের অস্থমতি ০০ 
করিবেন ৷” 

প্রবাসীতে হাঁরামণি' নামে ছুই একটি করিয়া গান তখন হইতে বাহির হইতে 
লাগিল। হঠাৎ শুনিলাম কেহ কেহ বলিতেছেন, “এইগুলি এত ভাল যে তাহা কখনো 
নিরক্ষরদের রচনা হইতে পারে ন] । ইহা এখনকার শিক্ষিত লেখকের রচনা! ৷” 
রবীন্দ্রনাথ শুনিয়া স্তম্ভিত হইলেন ৷ তিনি বলিলেন, “শিক্ষিত লোকের মুর্দ তো 
' আমার অজানা নাই । এই সব জিনিষ যে তাঁহাদের রচনার শক্তির বাহিরে তাহা 
আমি খুবই বৃঝি। একটা গান পাইলে হয়তো তাঁহারা কতক অস্থরূপ আর একট! 
"গাম করিতে পারেন, কিন্তু যুদটা রচনা করা কোনো শিক্ষিত লোকের কর্ম নয়। 
অন্ততঃ আমার তো তাহার. কাছাকাছি শক্তিও নাই।” | 

‘ইহার পর আমি নিজে আর বাউলবাণী বাহির করি নাই। যদিও তাহা সাজিয়া ৷ 
লিখিয়| রাখিয়াছিলাম-। প্রায় চল্লিশ বত্সর এগুলি শুধু নিজের কাছেই রাখিয়া 
নিজেই আলোচনা করিয়াছি, কখনো বন্ধু-বান্ধবদের দেখাইয়াছি এবং আমার অন্তরের : 
প্রয়োজনে ব্যবহার 'করিয়াছি, যাহার অন্য আমার এই সংগ্রহ । পরে রবীন্দ্রনাথ ও- 
চাকবাবুকে তাঁহাদের দাঁষিত্ে ছুই-একটি বাণী প্রকাশ করিবার জন্তু আমার খাতাখ্তুলি. 


বিভিন্ন সম্প্রদায় 


৬৫ 


দিয়াছি। বুবীন্দ্রনাথ তাহা তাহার দার্শনিক সভায় সভাপতির অভিভাষণে ব্যবহার 


. করিয়াছেন। ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে তাহাতে আমার কাছে খণও স্বীকার করিয়াছেন ৷ 


চারুবাবু তাঁহার বঙ্গবীণাতে ( Indian Press, Allahabad, 1984 ), আমার সংগ্রহ 
হইতে কয়েকটি গান উদ্ধৃত করিয়াছেন, যদিও তাহা সব ক্ষেত্রে স্বীকার করেন নাই ৷ 


পৃষ্ঠা) 
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₹ ধন্ত আমি বাশিতে তোর 
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পরাণ আমার সোতের দিয়া 
আমায় ভাসাইলে কোন ঘাটে । = 
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ট 55 তবে অন্তত আমার বণ স্বীকার 
করিয়াছেন। - 
বঙ্গবীণায় গানগুলির খবর আমি এখন নিত হায় ৭৮ নং গান ( ১০৩ 


(পৃ. ১২) 


নিঠুর গরজী, ই করনি (পৃ. ২৮) 


(পৃ. ২৯) 


(পৃ. ৩) 


(পৃ. ১৩) 


_ পপ ৫৩) 


৬৬ বাংলার বাউল, 


৷ এই ঠি গানেৰ মধ্যে বঙ্গবীপাব ‘আমি মেলুম না নয়ন’ (৮) গানটি আমার 
খাতায় যাহা আছে তাহা হইতে একটু পরিবতিত”ও পবিবির্ধিত। ইহার -মূল গানটি 
নমঃশূত্র গঞ্গাবামের শির রচনা। হয়তো রচয়িতা কৃষ্কাস্ত পাঠক। কৃষ্ণকান্ত 
মহাপত্ডিত ব্ৰাহ্মণ এবং কথক ছিলেন । তিনি গঙ্গাবামের কাছেই অধ্যাত্ম এক 
. পাইয়া কথকতাতে মহাঁশক্তিশীলী হইয়া উঠেন। কৃষ্ণকান্তের শিয় গুরুনাথ ও .. 
চন্দ্রকুমারও কথক ব্ৰহ্মণ-পণ্ডিত ছিলেন৷ তীহার্দেব মধ্যেও বাউলিয়া ভাবের সম্পর্ক 


ছিল। গঙ্গারাঁমের প্রভাবে পরে রাধানাথ ধোপা মস্ত কীর্তনীয়া হন। ভাহারই ”'__ 


প্রভাবে গোরিন্দ কীর্তনীয়াও কীর্তনে গভীর শক্তিলাভ করেন । শুনিয়াছি, লালনের 
প্রভাবেই নাকি কীর্তনীয়া শিবুর এত শক্তি হইয়াছিল। 
| নিয়ঙগাতির বাউলদের ছুই একজন ব্রাহ্মণ শিষ্যও দেখা যাইত। কামে ছ্‌কূ 
_ ঠাকুৰ নামে একজনকে দেখিয়াছি। তিনি যেসব গান করিতেন তাহার কিছু অম্থবাদ 
হিবার্ট লেকচারে ‘গিয়াছে। ববীস্ত্ৰনাথ ছকু ঠাকুরের গানেব অতিশয় সমাদর 
করিতেন। 
'_ বঙ্গবীণায় ধন্য আমি বাশিতে (৭৮ নং) এবং ‘আমি মজেছি মনে’ (১৩ নং) ঈশান 
যুগীর রচন1]| তিনিই মদন বাউলের গুরু । জাতিতে ঈশান ছিলেন নাথযুগী। 
নিঠুর গরজী' (১২৩ নং) ও “তোমার পথ ঢাইক্যাছে মন্দিরে মসজেদে” (১৩৮ নং) 
গান দুইটি মদনের । তিনি'অপূর্ব রচয়িতা । মদনের অন্ন, মুসলমান বংশে । ঈশানের ' 
তিনি শিষ্য; নমঃশূত্ৰ গঙ্গারামের বন্ধু। - 

পরাণ আমার সোতের দিয়া” (১৩২ নং), ‘চোখে দেখে গাঁয়ে ঠেকে? (১৩৯ নং) 
এই ছুটি গান গজারামের রচনা | তিনি নমর জাতীয় তিনি অতি সমর্থ সাধক 
ছিলেন । | 

আমার ‘ডুব্‌লো নয়ন রসেব তিমিরে (১৪২ নং) গানটি কেছুলীতে পাওয়া।' 
গায়ক বাউল ছিলেন মেদিনীপুরের । পদটি পদ্মলোচনের । নিল ছিলেন নরহরি 
বা গোসাঞ্জিদীসের শিষ্য । 

‘হ্য় কমল চলছে গে! ফুটে? (১৪৪নং), গানটি, ঢাক জেলার টিটি দাগ 
বাউলের আখড়ায় ছুর্পভ হইতে পাওয়া। ইহার রচয়িতা বিশা ভূ"ইমালী। বিশ! 
ছিলেন কৈবর্ত বলরাম বাউলের শিষ্য ৷ 
, এই নয়টি গান ছাড়া আমার সংগৃহীত আরও কিছু গান বাহিরে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, 
কবিগুরুর এ ছুইটি বক্তৃতা ও কোনো কোনো লেখায়। তাঁহারই আদেশে আমি সে 
সময়ে বাউল তবগুলি ব্যাখ্য। করিয়া! ৪০ পৃষ্ঠা £০০19০৪ পূরা কাগস্জের লেখ লিখি। 
তাহাতে বহু বাউল গানের উল্লেখ আছে। কিন্তু বাউল রচনা. সম্বন্ধে এরূপ বিরুদ্ধ " 
মতবাদ শোনাতে তাহা আমি চল্লিশ বৎসরের বেশি নিজের কাছেই রাখিয়া দিয়াছি। 


বিভিন্ন সমতায় | 2 ৬৭ 
্‌ হতো তাহা আর প্রকাশিতই হইবে না, কারণ বাউল বিষয়ে আমাব সংগ্রহ কোনো . 


ৰ লাভ বা খ্যাতি-প্রতিপত্তির জন্ত নহে। ইহা আমার অস্তরের বস্তু ৷ আদ তাই বাউল 


তববাদ মাত্র বলিলাম। আর যে সব গান আগেই প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে, তাহাদের ' 
উল্লেখ করা মাত্ৰ গেল। নুতন করিয়া আৰ কিছু গান এইরূপ বির আবহাওয়ার . 
উপরে চাঁপাই! দিবার চেষ্টা করিলাম না। 


. প্রচারেন অন্ত বাউলদেরও কোনে! আগ্রহ নাই । তাহার কিছু কারণ পূর্বেই 
বলা হইয়াছে। এই সব পদ সাধনার অন্ত, সাহিত্যের জন্ত নয়। সাহিত্য অর্থেই - 
পুৰাতন সব সংগ্রহ । এই সংগ্রহের উৎসাহ বাউলদের নাই। বাউলেরা পুরাঁতনের 
সংগ্রহ পু'ণির চেয়ে নৃতন জীবস্তকে বিশ্বাস করেন। তাই তাহারা শাস্াদির সংগ্রহকে 
"মান্য করেন ন| ৷. তাঁহারা বলেন, পুরাতন যে সব উৎসব গিয়াছে এই সব শান্ত তো 
তাহার উচ্ছিষ্ট মাত্ৰ . আমরা কি কুকুর, যে এই এ'টো চাটিব ? প্রয়োজন হয়, নৃতন 
উৎসব করিব। ভগবানের কৃপায় নৃতন নৃতন অন্ন আসিবে। সত্য সত্যই তাঁহাদের 
বিশ্বাস, ধতর্দিন বাণীর প্রয়োজন ততদিন জগতে নব নব বাণী,আসিবে, অভাব হইবে 
না। এই বিশ্বীস.হারাইয়াই মাহ্য কুকুরের মতো এ'টো পাত সংগ্রহ. করিয়া রাখে। 
কুকুরেরাঁও পুরাতন পাতা একদিন ন! একদিন ছাড়ে |. মান্য'আরও অধম। এ"টো 
AERA A SOC SC Ls pis A ML ৰাজাৰ নে মাছে 

বাসি মিছা হয় না সাচা’। 


বডির কাছে কোনো প্র কিলে হা কথায় বড় একটা উত্তর দেন না। 
“উত্তর দেন গানে ৷ কত গানের ভাণ্ডারই যে তাহাদের আছে! আর ঠিকমত তাহা 
তাহাদের মনেও আসে। গান কেন করেন, কথায় কেন বলেন না জিজ্ঞাস! করিলে 
বলেন, “আমরা পাখীর জাত। আমরা হেঁটে চলার ভাও জানি না, আমাদের উড়ে 
চলাৰ ধাত।” এই সর বহু গানে ভণিতা নাই । অনেক গানে গানের রচয়িতার নামও 
জানা নাই । এ কথায় আমি .এক বৃদ্ধ বাউলকে জিজ্ঞাসা করিলাম, *এন্সপভাবে 
রচয়িতাদের কথা ভুলিয়া যাওয়া! কি ভাল?” 
| . তিনি তখন কিছু বর্সিলেন না।: একটু পরে খাল ও নদ্বীর দিকে দেখাইলেন ৷ 
তথন ভাটা, খালে জল খুব কম। . কাদায় সব নৌকা ঠেকিয়া আছে। ছুই একখানা - 
'_ ঠেকা-নাও ঠেলিয্া . ঠেলিয়া নেওয়া হইতেছে । অথচ তখন পদ্ম'র বুক দিয়া ভরা 
- জলে ভরা পালে নৌকা চলিয়াছে। 


আমাকে দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই যে নদীর নাও ভরা-পালে চলিয়াছে 
ইহাদের কি পথ-চিহ্ন কিছু আছে? আয় এ খালের ঠেকা-নাওর পথই কাদায় কাদায় 
আঁকা রহিল। ইহার কোনটি সহজ ও স্বাভাবিক ? আমরা সহজ পথের পথিক। 
- আমরা এই কৃত্রিম পথ-চিহ্ন রাখিয়! যাওয়াকে বড় মনে করি না।” 


৬ বাংলা বাউল " 

ভাবিয়া! দেখিলাম, আমাদের ইতিহাসই বা কি? মাঁনব-সমা্জ-বচয়িতাদের 
আমরা জানি না। জানি বড় বড় সংহারকদের পরিচয়। আমাদের শান ও জ্ঞান 
সবই কৃত্রিম, সহজ সত্য তাহাতে ধরা পড়িবে কেন? 

সহজের কথা বলিতে বলিতেই বাউলদের বিষয়ে আলোচনা এখনকার মত সমাপ্ত 
হৌক। .বাউলতত্বের বড় বড় কর্ম হইল কায়াষোগ, শূন্ততন্ব, অমুরাগতত্ব, সহজতব 
্রস্থৃতি। তাহার মধ্যে সহজের কথা প্রথম ও দ্বিতীয় বক্তৃতায় কিছু কিছু বালয়াছি। 
এই বক্তৃতায়ও কিছু বলা গেল। তবু আরও ছুই-একটা কথ! বলা দরকার | 

বাউলের! মনে করেন সহজই হইল স্বাভাবিক । ঝড় উঠিলে কতক্ষণ প্রকৃতি 
তাহা সহিতে পারে ? সহজ শাস্তিই শাশ্বত । কাম হইল কৃাত্ৰম ও তাই ক্ষণিক । ' 
সহজ নিষ্কামই শাস্ত ও চিরস্তন। ভগবান্‌ সহজ, তাই তাঁহার শব্দ নাই, প্রকাশ 
নাই । খেতবীর বৃদ্ধ ঈশান বাউলকে জিজ্ঞাসা কর হইয়াডিন__ঈবের অস্তিত্বের 
প্রমাণ কি? ঈশান গাহিলেন-- 


6 রাত ক্ষণে 


বল টানা জাতি হলে ব্রদ্ম-কমল পাই, “ 
(চলে) চন্দ্ৰতারা নিত্য ধারা, কোনো শব্দ নাই; 
চক্ষে চক্রে চলছে যে সাধন, | | 
তাব নাই কোনো রব সদাই নীরব, ভরছে যে রস 
(চলছে যে যোগ)-__মনে মনে ৷। (পৃ. ২৩) 


বিরাট, আকাশে শ্রহ-চন্্র-তাবায় প্রতিক্ষণের যাত্রার কোথাও শব্দ নাই, ঘোষণা নাই। 
অথচ 'ভাঙ্গা-চাকা" বলে ক্ষণে ক্ষণে । এই নীরবতাই ইহাঁর স্বাস্থ্য ও সহজ । দেহের 
মধ্যে প্রাণও তেমনি সহজ, তাহার কোনে] ঘোষণা বা বেদনা নাই। বেদনার অর্থ 
প্রকাশ, প্রকাশ মাত্ৰেই কৃত্রিম, তাই যন্ত্রণায় ভবা ৷ দেহের মধ্যেও প্রাণ হইল সহঙ্গ । 
তাহার কোথাও বেদনা নাই। বেদনা হইলেই অক্থাস্থ্য সুচিত হয়। তাহা সহজ 
নহে। ্‌ 

এই সহজ বুঝিতে পারি না বলিয়া ইহার মূল্য কম নহে। নিদ্রা বা স্বযুপ্তি তো 
আমর] বৃঝিতেই পারি না, অথচ তাহাই আমাদের বীচাইয়া রাখে। আমার সহজ 
আমার স্থযুণ্ডির মত চিরদিন আমার জ্ঞানের অতীত, অথচ তাহাই আমার নিত্য ও 
শাশ্বত. জীবনের অমৃতরস। এই বসই সহজের। এই শাশ্বত অমৃতই বাউলের 
সাধনার ধন। 


